 ম্থানাকধা 





4৯ পা? আর 


রামেব্দরন্ুন্দর ত্রিবেদী এম-এ 


গুক্ুদ্দান চুভট্রোপাধ্যান্্র এগু উনন্স, 
২০৩1১1১, কর্ণতয়ালিস্‌ স্রীট, কলিকাতা 


মাশ্বিন_-১৩৩১ 


মূল্য ২২ টাকা 
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নিবেদন 


আচাধ্য রাষেন্ত্রসুন্দর জিবেদী মহাশয় প্রণীত “নানাকথা” পুস্তক 
এত দিনে প্রকাশিত হইল । লেখক স্বয়ং এই পুস্তকের প্রবন্ধ নির্বাচন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাহার মৃত্যুর কয়েক বদর পুর্ব হইতে উপযুণপরি 
শোক এবং রোগে তাহাকে এত অবসন্ন করিয়াছিল যে, আন্তরিক ইচ্ছা 
সক্ধেও এই পুস্তক প্রকাশের অবদর আর তাহাব ঘটে নাই । নি সকল 
প্রবন্ধ আমাকে বহু পুরাতন '« লুপু মাসিক-পঞের পৃষ্টা হইতে বন্ড 
অনুসন্ধানে ও পরিশমে সংগ্রহ করিতে হইয়ান্ছ, তক্জন্ত প্রকাশ ও 
এত অবথ] বিলম্ব ঘটির। গেল। তথাপি এই একের জন্য লেখক 
নিক্জাচিত প্রবন্ধলমূহের দপো বোধ হয় পুরাতন ভারতী পত্রে প্রকাশিত 
“্রাঙ্গণ কি জট ?” নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের আজও পর্যাস্ত কোন 
সন্ধান করিতে পাজি নাই। অআগতা। এ প্রবন্ধটিকে আপািত: ভাগ 
করিয়াই “নানাকথা” এক্ষণে প্রকাশ করা হইল। এ প্রবন্ধটি কোন 
মাসিকপত্রে কোন্‌ দমর প্রকাশিত হইয়াছে, লেখকের অনুরক্ত পাঠক- 
দিগের মধ্যে যদি তাহ! কাহারও জানা থাকে, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয় 
আমাকে তাহা জানাইলে, পরম উপকৃত হইব । 


১ হলওয়েল লেন? 


কলিরাী, স্ত্রীশীতলচক্জ্র রায় 


মাশ্বিন ১৩৩১ 


স্‌চী 

আনিবেসান্ত (সাহিত্য, ১৩১১ আষাঢ় ) 
ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম (সাহিত্য, ১৩*২, আবণ ) 
সাহিত্য কথা (ভারতী, ১৩০২, শ্রাবণ ) 
বর্ণারম ধর্ম ( বঙ্গদর্শন, ১৩০৮১ চৈত্র ) 
পরাধীনতা (ফাহিত্য, ১৩০৪, অগ্রহায়ণ ) 
শিক্ষাপ্রণালী ( ভারতী, ১৩০৫) জ্যেষ্ঠ ) 
রা ও নেশন ( বঙ্গদর্শন, ১৩০৮, ভা ) 
সামাদরিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার 

(সাহিত্য, ১০০৬, আশ্বিন ও কার্তিক ) 
অরণ্যে রোদন (সাহিত্য, ১৩৯৯, আশ্বিন) 
মহা কাব্যের লক্ষণ ( বঙ্গদর্শন) ১৩০৯) পৌঁষ ) 
আমিষ ভোজন ( পুণ), ১৩০৫, বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ) 
মাতৃমন্দির ( উপাঁপনা, ১০১৪ ও ১৫) 


আনি বেসান্ট 


বৈরাগাপ্রবণ ও প্রবণ বলিলে, প্রাচ রী ও প্রতীচা জীবনের 
মূলগত পার্থকা কতক বুঝা যায়। প্রতীচা জীবনের অপেক্ষা প্রাচ্য বন! 
উৎকষ্, এই ভাবের একটা হাওয়া! কিছুদিন হইতে বহিতে আরম্ত হইয়াছে। . 
সম্প্রতি আনি বেদাণ্ট আনাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, হাওয়ার গতিটা 
আর একটু প্রবল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে এবন্বন্ধে 
একটু আলোচনা অনাময়িক না হইতে পাঁরে। পু 

বৈরাগা অর্থে জীবনে অনাসক্ষি, এবং এই অর্থে বৈরাগ্য নিও 
হিন্দুর মজ্জাগত, এন্ধপ নির্দেশ করিলে সম্পূর্ণ ভুল না হইতে পারে। 
কর্ম এদেশে "নাই, এমন নহে; কেন ন/ কর্মই জাবন ।* কম্মলোপে। 
জীবনের অস্তিত্ব টিকে না। তবে বৈরাগা ধর্শের এতটা প্রা, অন্ত 
কোনও জাতির মধো দেখা যায় না। | 

তবে চিরকাল এমন ছিল না। বৈদিক সময়ে আর্ধা মানবের জীবন 
সংসারে বীতম্পৃহ হয় নাই। তখন কর্মহি জীবনের উদ্দেগ্ত ছিল । নতুবা 
আবধ্াবর্তে আর্ধ্নিবাস ও মর্ধধরশের অভ্যুদয় হইত্রনা। যখন চারিদিকে 
শক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হয়, তখন জীবনে সহসা অনাস্তি 
আসিয়া উপস্থিত ইইলে জীবন-যাত্র! বড়ই সংক্ষিপ্ত হইব পড়ে বৈরাগ্য 
্‌ ছিল মা, তৎপরিবর্ডে রি আশা আর উদ্যদ, অধাবসায়, মার পরিজ, 
্‌ আর দে সঙ্গে রর | 


২ নানাক থা 


আজি কালি যাহার পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণের স্থুরে সুর মিলাইয়া বৈদিক 
ধর্থের স্ততিগান ও পৌরাণিক হিন্দুধর্শের নিন্দাবাঁদ ব্যবসায় অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহারা ধর” শব্দটির কিরূপ অর্থ বিপর্যয় করিয়া ফেলেন,-- 
দ্বেখিয়া একটু একটু ব্যথিত হইতে হয়। ইংরাজী ভাষায় রিলিজন 
:(6112101) শব্ধ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় , আমাদের পুরাতন ধন” শবটার সে 
অর্থে ব্যবহার করিতে আমর! বড়ই নারাজ। রিলিজনের প্রতিশব 
বাঙ্গাল! ভাষায় ঠিক পাওয়া যায় না; কেন না, ভারতবর্ষে সুতরাং বঙ্গদেশে, 
রিলিজন নামক একটা কিছু গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে 
ছিল না। 

ঙী গ রঃ ১৪ ১ 


কিন্তু আমাদের ধর্ম আমাদের জীবনের সহিত সর্তোভাবে সহবর্তী ও 
সহব্যাপী, জীবনের প্রধান লক্ষণ ও বিশেষণ । মন্ুষ্যের সম্পাদিত ক্রিয়ার 
সমষ্টিকে ধর্শা বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে এক ডিউটি (401)*ভিন্ন 
ইহার সমার্থস্চক সমকক্ষ গ্রতিশব্ আর পাওয়া যায় না। 

মানুষের কর্তব্য সমষ্টিকে স্থলত তিন ভাগ করিতে পারা যায়) 
নিজের প্রতি কর্তব্য, আপনার লোকের প্রতি কর্তব্য, এবং পরের প্রতি 
কর্তবা। এই তিন কর্তব্যের সমষ্টিতে ধঙ্মী। ধর্থের অত্যুদয়ের ইতিহাস 
মনুষ্যজাতির ইতিহাসের সহিত আলোচনা করিলে দেখ! ধায়, নিজের প্রতি 
কর্তবাজ্ঞানটারই উৎপত্তি সকলের আগে। মানুষকে প্রাণী হিসাবে 
দেখিলে দেখা যায়, আত্মগ্রীতিই তাহার স্বভাবগত ধর্ম। সমাজ বন্ধনের 
সহকারে পরগ্রীতি আত্মগ্রীতির অনুকূল হয়, তাই ক্রমশঃই প্রীতিট! 
"আপনার সক্ধীর্ণ পরিধি “ছাড়িয়া বাহিরের অপরের প্রসার লাভ করে। 


গ আনি বেসাণ্ট | ৩ 


পরপ্লীতি কতফ্চট। আম্মগ্সী। তর প্রতিকূল, কিন্তু সামাজিক মানুষের নিকট 
সর্মতোতাবে প্র।ওকুল নে, কতকট| অন্থকূল। পরকে ক্রমশঃ আপনার 
করিয়। না দিলে সমাজবন্ধন চলে না। তাই পরপ্রীত জ্রশঃ ধণ্ের 
অন্তভূক্তি হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, কোনও কোনও বিচক্ষণ শাস্- 
কারের মতে পরার্থপরতাই ধর্ম) এবং স্বার্পরতাই অধর্থ। প্রক্কৃত 
পক্ষে উভয়ের সামঞ্লসো ধর্মের স্থিতি । 

আপনার প্রতি কর্তবা ও পরের প্রতি কণা ছাড়িয়া দিয়া আর একট। 
কর্ঠবা মনুষযজাতি হ্থষ্টি করিয়া লইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায় । মানুষ 
জগতের খানিকটা বুঝে, খানিকটা বুঝে না। খানিকটা তাহার জ্ঞানের 
পরিধির অন্তর্গত; খানিকটা! সেই পরিধির বাহিরে। এই সীম! বিভাগ 
চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাঁকিবে। মানুষ যে টুকু বুঝে, তাহার 
আবার কতকটাকে ভালবাসে; কতকটা৷ ভালবাসে না; অথবা অগতা। 
ভালবাসে। আর যে টুকু বুঝে না, সে টুকুকে ভালবামিতেও পারে না 
না ধাসিতেও সাহল করে ন1; সেই টুকুকে ভয় করে। জগতের এই 
জ্বানাতীত অংশটুকু মান্ধষের চক্ষে বিভীমিকাময়। মকন্মাৎ, অতফিতে, 
এখন ভাবে মানুষের জীবনের উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষের 
ভীবন-শৃঙ্খল সহসা ছিঁড়িয়। যায়। ইহা মানুষের পক্তির অধীন নয়। 
মানুষের ক্ষমতার আয়ত্ত নছে, ভাই মানুষ বড়ই সাবধানে, অসহায়ভাবে, 
কাতব্রনেত্রে জগতের এই জ্ঞানাভীত অংশের প্রতি চাহিয়া থাকে? স্ততি 
করে, তোষামোদ করে, এবং সময়ে সময়ে নিতান্ত ্ষীণপ্রাণ দুর্বা। অলহায়ের 
মত উৎকোচ দিয়া বশ করিতে চায়। এই স্ততিবাদ, এই তোষামোগ, 
দুর্ঘলের একমাত্র গতি, অসহায়ের একমাত্র বল, আত্মরক্ষার উদ্দেশে এই 
একমাত্র অবলম্বন । অসহার মানু জগতের মেই জ্ঞানাতীত পরাক্রাস্ত 
শক্তি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছে, ইহাকে 


৪ নানাকথ। 


আপনার জীবনের প্রধান কর্তব্য মধ্যে গণা করিয়াছে। উপায়টাকে হীন 
বল, কাপুরুষোচিত, বল, আর যাহাই বল, রুদ্ব্ীদে ভয়ে তয়ে বলিও। 
মুক্তকঠে বলিলে মনুষ্য সমান্তের সমবেত শক্তি বস্তের তায় তোমার উপর 
আপতিত হইবে। ও ৫. 

সুতরাং স্বার্থ ও পরার্থ ছাড়িয়! মনুষ্যভীবনের আর একটা ক ছে, | 
আর একটা কর্তব্য আছে; সেইটা মানুষের রিলিজন। জগতের অজ 
শন্তিকে যেন তেন” সন্তুষ্ট রাখিতে পার, তোমারই মঙ্গল; তবে কিসে 
সন্তষ্ট রাখিতে পারা যাইবে, তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে । বোধ করি-_ 
যত মানুষ, তত মত। সন্তুষ্ট রাখা বড় সহজ নহে! ইহজীবনে নকল 
সময়ে ফললাভ হয় না। না হউক, পরলোক আছে। সেখানে ফল 
পাইবে। হূর্ববলের এইবপ সাস্তবনা, অথবা আত্ম-প্রবঞ্চনা | 

বৈদিক সময়ে মানুষের জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অন্কুরাগ ছিল; 
আপনার শ্ীবৃদ্ধি, স্থাস্থাবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রভূত 'চষ্টা ছিল, এবং 
আত্মরক্ষণের কামনায়, শত্রু নিপাতের কামনায়, ইন্দ্রের প্রতি, বর্ণের 
প্রতি, ক্ুদ্রের প্রতি স্তৃতি প্রয়োগ ও উৎকোচ গ্রয়োগেরও অভাব ছিল না। 
পরার্থে আত্মোৎসর্গ বৈদিক সময়ে ধর্মের অন্তর্গত হয় নাই। হয নাই-- 
তাই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ হইয়াছে, আর্ধ্যাবর্ভ আধ্যাবর্ত হইয়াছে । জাতি 
মাত্রেরই অভুদয়ের এই ইতিহাস। বেদের পর উপনিষদ ও দর্শন । এখন 
আর শক্র-ভয় নাই, জীবন-সংগ্রামে কঠোরতা নাই, বনুম্ধরা সুজলা নুফলা 
শসা শ্যামা; অন্প কষ্ট নাই। প্রচুর অবকাশ, আধ্যজাতির ঘীশক্তি 
ভীবনের রহস্তের, জগতের রহস্তের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণে নিযুক্ত । বিশ্লেষণে 
স্থির হইল, জীবন দুঃখময়, এত স্তখেরও পরিণাম ছখে, ঃখময়তাই জীবন 
নিরপেক্ষ সুখ অসম্ভব; ছুঃখ নিবৃত্িই সখ ) ছুঃখ নিবৃতিই পরম ূকরযার্থ 1 
ছুংখ নিবৃত্তির উপায় পুদ্ধ জানে। তন্জ্ঞানে মোক্ষ ও সত্যজ্গানে মোক্ষ। 


৮. ূ আনি বেসাপ্ট রঃ 


জান কি? ঈ৷ জগৎ করনা, মামি মাত্র আছি, জগৎ আমার কলনা, 
আমার স্থ্টি, আমার জ্বংশ। এই জ্ঞান লাভ হইলে বুঝিতে পারিবে, ছঃখ 
ভ্বীবনের লহচর হইলেও আমারই করিত পদার্ঘ। সুতরাং ছখ আর দুঃখ 
খাকিবে না। ফলহইল সংসারে বিরক্তি বৈরাগ্য। সকলেই যে বিরাগী 
হইয়া, অরপ্য আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা নহে; তবে সেই অবধি হিন্দুর আসছি 
মজ্জা শোঘিতের সহিত একটা সংসারে বিরক্কি, কর্শে অনানজির রস 
মিশিয়। গিয়াছে, তাহা আজি পর্য্স্ত বর্তমান । 
তাহার পর বুদ্ধদেব । বুদ্ধদেব জগতে ছুঃখ ভিন্ন সুখ টির পাইলেন » 
না। কর্ম্ববশে জীব কেবল দুঃখের চন্কে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিলেন। 
বুদ্ধদেব আদেশ দিলেন, এই ছুঃখ নিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই। স্বার্থ 
বিসর্জন কর, পরের জন্ত জীবন উৎসর্গ কর। ভোগ-বিলাস, জুখ-্রঙ্থ্যের 
আকাঙ্খা পরিহার করিয্না সর্বজীবে প্রীতি বিতরণ কর। ইহাই মনুষ্যের 
কর্তব্য, ইহাই ম্তুষ্যের ধরশ, ইহাই মনুষ্যের কশ্ম। এমন মহতী বাণী,ইতিপূর্ে 
নরক হইতে কখনও নিত হুয় নাই । পরেও হইপ্লাছে কি না সনেহ। 
বৈরাগ্য হইতে কর্ম প্রহত হইল; কন্ম ধশ্ম” আথা। প্রাপ্ত হইল; শক মি 
হইল, পর আপনার হইল। আর্য অনার্ধ্যের সহিত মিশিয়! গেল। ব্রান্মণ- 
শূদ্দের বৈষম্য দূরে গেল। বৌদ্ধ প্রচারক এই অপূর্ব উপদেশ লইয়! দেশ 
বিদেশে বাহির হইল। হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া ভারতসাগর পার হই বুদ্ধ 
প্রচারিত 'প্রীতিধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে চলিল। ভারতবাসী 
র্বর্য্য পিপাসায় বা শোণিত তৃষ্ণায় কখনও স্বদেশের সীম! পার হয় নাই, ধর্শ 
প্রচারের নামে জীব রক্তে ধরাতল অভিষিক্ত করে নাই। ধর্মাচরণ ভান, 
করিয়া পরশস্বাপহরণ দত্থযবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। ভারতবর্ষের চতুঃসীমার 
ভিতরেই তাঁহার অধ্যবসায় চিরকাল আবদ্ধ আছে। একবার মাত্র সেই 
চতুঃসীম! পার হইয়াছিল, কটিতে তরবারি করপুটে ধর্পপুত্তক ভাহার' সঙ্গে 
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বায় নাই। সঙ্গে ছিল কেবণ মণুষস্ব--ললাটে জ্ঞানের গ্রতিভা ও কণে 
প্রীতির অমৃত্ময়ী বাণী । 

প্রাচীন আধ্ধ্যাবর্তে জীবন-সংগ্রামের কঠোরত! ছিল না) তথাপি জীব 
ুঃখ দুর্ভর হইয়া পড়িয়াছিল। কেন, ঠিক বলা'যায় ন|। বোধ করি, 
ইহাই প্রাকৃত নিয়ম । অন্তদেশে এমন নয়। ইউরোপে জীবন-সমরের 

কঠোরঠার মাত্র! পূর্ণ। অথচ জীবনে সেখানে আসক্তি প্রবল। যে 

কারণেই হউক, আর্ধ্যাবর্তে জীবন ছুঃখ দুর্ভর হইয়া পড়ে। দুঃখ-মুক্তি 
পরম-পুরুষার্থ বলিয়। গণা হয়। ফলে দীড়ায় বৈরাগা। বৈরাগা ছুই মৃষ্তি 
গ্রহণ করে; ছুই পথে চালিত হয়। কেহ বলেন, মুক্তি জ্ঞানে; কেহ বলেন, 
মুক্তি কশ্মে। জ্ঞানের অর্থ তত্বজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান, কশ্ধের অর্থ গ্রীতি ও 
মৈত্রী। বৈরাগ্যের আোত ছুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। এখন$ বোধ 
করি, ছুই মুখেই ছুই প্রবাহ চলিতেছে । ছুই স্রোত মিলিবে কিনা, জানি 
না। যেদিন মিলিবে, মানবজাতির ইতিহাসে সেইদিন পুণ্য দিন। যে 
স্থানে মিলিবে, ধরাতলে সেই পুণাক্ষেত্র প্রাগ সঙ্গম । ॥ 

তবে ভারতবাঁসী বুদ্ধের উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। অন্ত 
জাতি যে মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিস্বাছে, 
এই পর্যান্ত। চীনে, তিববতে, জাপানে বৌদ্ধধর্দ বর্তমান, বুদ্ধের 
জন্মভূমিতে বৌদ্ধধর্শের সমাদর নাই, এই বলিয়া একটা হাহাকার আজি 
কালি প্রথা হইয়। দীড়াইয়াছে। কিন্তু এই হাহারবের ভিত্তির ঠাহর পাওয়া 
যায় না। ভিন্ন দেশে বৌদ্ধ রিলিজন নামে একটা কিছু প্রচলিত থাকিতে 
পারে; কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্োপদেশ ভারতবর্ষে যেরূপে যেভাবে 
গৃহীত হইয়াছে, তাহা কুত্রাপি হয় নাই, ইহা অকুতোভয়ে নির্দেশ কর! 
ধাইতে পারে। এই নিরীহ, দাস্ত, শান্ত, বীর, ক্ষদাশীল, নিষ্ঠাবান কাপ 


হিন্দুজাতিই ইনার প্রমাণ 


ভালর মন্দ আছে। আর্ধাবর্তে বোদ্ধধর্থের আবির্ভাবের ফল যে. 
সর্ঝতোভাবে নুন্দর হইয়াছে, তাছা বলা যায় না। বুদ্ধদেব পরার্থপরতা 
শিখাইয়। ছিলেন। বৌদ্ধমাত্রই পরার্থপর হইয়াছিল, বল! যায় না। মনুষ্ত- 
চরিত্র এইরূপ। শুন! যায়, 'দবীপুব্বী্ট উপদেশ দিয়াছিলেন, এক গণ্ডে 
চপেটাধাত পাইলে অপ গণ্ড পাতিয়। দিবে। কিন্তু নির্বিদ্ষে চপেট- 
সহিষুণত। ধৃষ্টানের লক্ষণ বলিয়া কোনকালে গণা হইয়াছে, ইতিহাসে 
রূপ কথা লেখে না। 

রং ষ গা ৪ 

বাহাই হউক, ভার তবাসীমাত্রই বুদ্ধ প্রদণিত মার্গ অবলগ্বন করে নাই। 
তবে মিলিয়। মিশিয়! বুদ্ধের উপাসনা! আরম্ত করিয়াছিল। মন্দির গড়িয়া 
বু্ধমৃষ্ি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ধূপ ধুনা আরতি দ্বারা প্রসাদ লাভের চেষ্ট 
করিয়াছিল। যন্ত্র মন্ত্র তন্বের সৃষ্টির দ্বার নান! কৌশলে অতিগ্রান্কৃত অনুগ্রহ 
লাভ করিয়া স্বার্থরক্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিল। বড় বড় রাজা স্থ/পিত হইয়া- 
ছিল) বিলাসিতার পরাকাষ্ঠ। হইয়াছিল | জ্ঞান চর্চার খর শ্রোত প্রতিহত 
হইয়াছিল। শুদ্রও অন্ত সমাজ-সোপানে উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের 
অধোগতি হইয়াছিল। আর্যা অনার্ধ্য মিশ্রিত হইয়। বর্তমান হিনদজাতির 
উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু আর্ধা শোণিতের বিশ্তদ্ধতার সহিত আধ্যপ্রতিভার 
খর জ্যোতি মলিনত্ব পাইয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক ধর্শেরি নৃতনভাবে 
পুনরাভাদয়ের সময়ে, ব্রাহ্মণ মহিমার পুনস্থাপনের সময়ে, ছুই একবার সেই 
গ্রতিভা, নির্বাপোনুখ দীপ শ্রিখার মত, বৃষ্টিশেষে তড়িল্লতার মত দেখ! 
দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহ রীতিমত স্থায়ী হয় নাই, সুপ্ত গৌরব ফিরিয়া 
আসে নাই; মলিন প্রতিভা পূর্বের মত উজ্জল হয় নাই। | 

বৈদিক কালের অতি প্রা্কতের নিকট অসহায় স্ততিবাদের মত 
দর্শনোপনিষৎ-প্রচারিত জ্ঞান ও বৃন্ধ-গ্র্ারিত প্রীতি, ও বৌদ্ধগুগ প্রচারিত 
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যন্ত্র মস্ত উপাসনা সম্মিলিত করিয়! বর্তমান হিন্দুধর্মের উৎপান্তিণ আধুনিক, 
হিন্দু সংসার মিথা ও স্বপ্র বলিয়া জানে, আপনাকে কর্বশে ছুঃখবজে 
ভ্রামামাণ বলিয়। স্বীকার করে, এবং জ্ঞান বিন! মুক্তি নাই, সর্ধদা মুখে 
কহিয়া থাকে । হিন্দু পরোপকারে কুষ্ঠিত নহে, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রীকে পরাভব 
করে, সংযম ব্রতোপবাস একমাত্র কর্ম বাজয়া নির্দেশ করে। হিন্দু রাঁজার 
নিকট দণ্ড সহিষ্ণ প্রজা, গুরুর নিকট বিনীত শিষ্য, পরিবারের নিকট 
কর্তবা-পরায়ণ ভূত্য। অত্যাচারী রাজ পুরুষের নিকটে হিন্দুর বাক্যশ্থাস্তির 
ক্ষমতা নাই, উপদেষ্টা গুরুর নিকট হিন্দুর শ্বাধীন চিন্তার অবসর নাই। 
জীবন ধারণের উপযোগী অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইলেই সে পরিত্ুষ্ট, কঠোর 
জীবন-সমরে লিপ্ত হইতে পরাজ্মুখ, শ্রমসাধা জ্ঞানার্জনে কাতর। সংসার 
মায়াময়, জীবন মোহময়, স্ৃত-পরিবার ভববন্ধনের শিকল; এমন কি 
স্বয়ং হৃষ্টিকর্তা এই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। বাহির হইতে কি একটা 
অনির্দেত্ত শক্তি হৃটি কার্যে প্রবর্তিত করে, তাই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন। 
মানুষও যেমন পরাধীন, মানুষের দেবতাও তেমনি পরাধীন। তথাপি হিন্দু 
বিরাগী হইয়াও গৃহী ; এবং সংসার মিথ্যা জাঁনিয়া, কর্মফল অবশ্থাস্তাবী 
জানিয়াও, হিন্দু পুভ্র কামনায় দেবতার নিকট ধলি মানস করে, পরকালে 
স্বখের কামনায় গঙ্| ম্লান করে, ইহকালে স্বাস্থ্যকামনার সাধুতলে মাথা 
ঠুকে, এবং সময়ে সময়ে শত্রু নিপাত কামনায় গ্রপ্তভাবে আগুনে ঘি ঢালে। 
'*মোটের উপর ভারতবাসীর বর্তমান অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। অন্য 
জাতির তুলনায় ভারতবাসী ছুঃখী বলা যায় না। অন্যের তুলনায় ভারত- 
বাসী দরিভ্র) কিন্ত সুকু্ত সদা সুখুমু। ভারতবাসী পরপীড়িত, কিন্ত 
পর কর্তৃক পীড়িত হইলে তাহার প্রতিবাদ যে একান্ত আবহ্ঠক, তাহা 
ভারতবাসী ঠিক বুঝে না। তাহাতে ভাঠতবামী নিতাত্ত অসস্থ্ট নহে; 
গেম না, ফে'ত বিধিলিপি, তাহা নিবারণের বোধ করি কোন উপায় নাই। 
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ভারত ভূমির*শসা সম্পত্তি কখনই অপ্রচুর নহে; সুতরাং জঠরজালা কখন 
বেশী তীত্র হয় নাই। অথবা! কোনও বংমর ফসল না জঙ্গিলে ভারতবাসী 
দল বীঁধয়! মরিয়া যাইতে কোনও মতে পশ্চাৎপদ নহে। ভারতবাসীকে 
এ বিষয়ে কখনও কাপুরুষ বলও না। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, তাহা 
ভারতবাসী ধাষিমুখে গুনিযলাছে) কিন্ত পরিশ্রম করিয়। জ্ঞান আহরণের 
দরকার নাই; তাহা তাহার পূর্ব পুরুষের ভাণ্ডার খুলিলেই যথেষ্ট পরিমাণে 
মিলিবে। কর্মে মোক্ষলাভ হয়, তাহাঁও সে জানে, তাই সন্ধা বন্দনা তাহার 
নিকট ধক বায় না, এবং মাসের মধ্ো উনত্রিশটা একা দশীর বাবস্থা হইলেও 
তাহার লোমহ্ধণের সম্ভাবনা নাই । এর চেয়ে মহতুর বন্ধ আর কি হইতে 
পারে? আর সংসারে অনাসক্তি ভাহার শাস্ত্রের উপদেশ। যদিও 
গ্রহিবূপে অবস্থান কালে এই উপদেশটার সমাক্‌ প্রতিপালন সহজ হয় না) 
তবে একটু গোলোযোগ উপস্থিত হইলেই দারা সত পরিবার বিধাতার 
মজ্জিতে সমর্পণ করিয়া! গৃহাশ্রম হইতে দুরে পলায়ন করিয়া কুক রেচক 
অভ্াাস করিয়া হাপ ছাড়িবার পথ পায়) ৫ 
ভারতবর্ষের হিন্দুভাতির ইতিহাস এইরূপ কিস্কু সৌভাগ্য ক্রমেই 
হউক, আর দুর্ভাগ্য ক্রমেই হউক, থে প্রতীচ্য জাতির সহিত ভারতবর্ষের 
সম্প্রতি পরিচয় ও ঘনিষ্ট ওজন্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস মুল 
বিভিন্ন । হিন্দুস্থানের ইতিবুতে মুঝকথা- তৃপ্তি আর তৃপ্তি। পাশ্চাা 
দেশের ইতিবুত্বে মূল কথা--অরন আর তন্ন। ইউরোপে দিন লোক 
হ্যা অন্ন সংস্থানের সীম! ছাড়াইয়া উঠে নাই, তঙদিন ইউরোপের 
লোক পরস্পর রক্তারক্তি করিয়াই সন্ত থাকিত। কিন্তু চিরদিন এমন 
চলে নাই। স্থান অল্প, ভূমি অনুর্বার, লোক সংখ্যা বর্ধমান, সকলের অর 
জোটে না; জঠর-জালার তীব্র উত্তেজনায় ইউরোপে লোক স্বদেশ ছাড়িয়া! 
বাহির হইল। প্রথমে বাহির হয় ম্পানিয়ার্ড। দেখাদেখি পটু গিজ, 


১৬ শশা কথা 


ওলন্মাজ, ফরাসী, ইংরাজ ক্রমশঃ বাহির হইতে থাকে ।: পৃথিবীর 
ইতিহাসে সেই এক নূতন অধাযর় আরম্ত হইল। রি হইতে লোক 
দলে দলে বাহির হইল; 
রা গ ক | রঃ ১ 

আর এই দল যেখানে একবার প্রবেশ করিল, সেখান হইতে আর 
বাহির হইল না। ইহাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাটীন রাজা ছারখারে 
গেল, প্রাচীন সভাতা লুপ্ত হইল; প্রাচীন মানব বংশ ভবিষযকালের 
কৃত্ন্ববিদের জনা ভূপগ্রে অস্থি-কঙ্কাল রাখিয়া ধরাধাম হইতে অপস্যত 
হইতে লাগিল । একমাত্র ভারতবধে এই ধ্বংস দাবানল সমাকৃভাবে জলি 
পায় নাই; অন্ততঃ ভারতবাপী ধরাতল হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। সে 
ভারতবাপীর পূর্বপুরুষের সঞ্চিত পুণা ফলে বলিতে হইবে ।  * ক 
* .. ইংরাজের, রুষের, ফরাসীর এব দেখিয়] জার্মাণী ইটালি 
প্রতৃতিও বহিঃ-সামাজা-স্থ'পনে ত্রবান হইয়াছেন। অন্ন চেষ্টার অধাবসায়ে 
হ্বীবৃদ্ধ; ধনবৃদ্ধি, জ্ঞান-বৃদ্ধি বিপুল বেগে ঘটিয়াছে। যশো-গৌরবে, জ্ঞান- 
গৌরবে পাশ্চাত্য সভ্যতা! মহিমাময়ী মুক্তি গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর 
ইতিহাসে ইহার তুলন| নাই। 

কিন্কু হইলে কি হয়। ধরাপৃষ্ঠ অসীম নহে; খাদ্য সামগ্রী পরিমাণের 
সীমা আছে। লোক সংখা! বাঁড়িতেছে বই কমিতেছে না। আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়া, পৃথিবীর এখানে ওধানে, সেখানে যে একটু আধটু খালি 
জায়গা আছে, তাহা কিছুদিনেই জন পূর্ণ হইবে। তখন আর ইউরোপ: 
'মেখান হইতে অন্ন পাইবে না। তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম কি 
হইবে? এই এখন প্রধান সমস্যা। 

ভবিষাৎ আশাপ্রদ নহে। বর্তমানের “চাকৃচিকা শোভার অন্তারেও 
গোলযোগ দেখা যার। ইউরোপে যেন একটা মহা কুকক্ষেত্র বাপারের 
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আয়োজন হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সযুদর্ জাতিই তাঙ্থার উদ্যোগ পর্কে 
ব্যতিব্াস্ত ও উৎকগায় নিমগ্র। হয়ত সেই মহা! কুকুক্ষেত্রে ইউরোপীয় 
সভাতার বিপুল সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলি-স্তপে পরিণত হইবে। সমাজের 
অতান্তর হইতেও একটা অঁৃপ্থির ও অশান্তির ও ধাতনার তীব্র নিনাদ 
উঠিতেছে। সমাজ প্রতক্ষণেই বিপ্লবোন্ুখ। দরিদ্রের প্রতি ধনীর 
দৃষ্টি নাই। দরিদ্র ধনীর কণ্ঠ শোণিত পানে ক্ষুত্যন্ত্রণ মিটাইতে প্রস্তত। 
উপরে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শোভা, সৌন্দর্যা ও শ্বর্যা লৌক-নয়ন ঝলসিতেছে। 
অভান্তরে মুষ্তিমতী দরিদ্র তা ক্ষীণচদ্মে কঙ্কাল আচ্ছাদিত করিয়া ত্রাহিস্বরে 
ডাকিতে ডাফিতে পৈশাচিক বদন বাদন করিয়া সমাজ-শরীর গ্রাস করিতে 
উদ্যত রহিয়াছে । রাজ-পুরুষগণ রাক্ষপীকে শাদনে রাখিবার চেষ্টায় 
আছেন? কিন্তু শাসন আর মানে না। 

ইউরোপের রাজনীতি, ধর্-নীতি, সমাজ-নীতি, এই জীবন মরণ সমসাা 
লইয়া বিব্রত। কিন্তু মীমাংসা খুঁজিয়া মিলিঠেছে না। আনি বেসাণ্টের 
বিচিত্র জীবনের ঝিঁবধ বিপর্যায়ের মধো একটা ধারানাহিক শৃঙ্খগা। সুত্র 
দেখিতে পাওয়া বার়। উক্ত সমস্যা পূরণের জন্যই এই অসামান্যা নারীর 
জীবনের প্রধান ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে । লগুনের দরিদ্রতার সচিত 
ৰুদিন ধরিয়া তিনি ছন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্তা ছিলেন। 'অবশেষে নিরাশ হইয়া 
ক্লান্ত শরীরে তিনি এই শাস্তরসাম্পদ পুরাতন পুণা হপোবলের প্রতি দৃষ্টি. 
নিক্ষেপ করিয়াছেন । এই বুদ্ধ স্থির ক্ষমাশীল সহিষু সংযত জাতির প্রতি 
চাহিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, এমন আর হয় না; ইহার আর তুলন! নাই। 

ইউরোপ কর্ম-প্রবণ, আর ভারতবর্ষ বৈরাগা-প্রবণ। কর্ণা হইতে 
ধবর্যা, জ্ঞান, গৌরব ইউরোপ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। আর 
বৈরাগ্য হইতে ভারতবর্ষ তৃপ্তি, শাস্তি, অনাসক্তি লাভ করিয়া! ্্য, 
জ্ঞান, গৌরব বিসর্জন দিতে বসিয়াছে। তাই হিন্ু-জগাতির তৃপ্তি ও 


হি 
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শীস্তি স্থিতিশীলতায় হিসাচলের ম্পর্দা করে। অক্ুব্ধতায় প্রশান্ত মহাঁ 
সাগরের তুলনীয় হয়। আর ইউরোপের জ্ঞান গৌরব পরাক্রম হয়ত 
আকাশবাহী উদ্ধার মত, অগ্নি-গিরির উদগীরিত বির মত, কগণস্থাযী 
শোভা বিস্তার করিয়া নির্বাণ হইতে পারে। 

মামাদের সম্মুখে ভিন্নমুখবর্তী ছুই পথ বর্তমান। কোন পথ অবলম্বনীয়, 


ইাই হিন্দু-সম্তানের প্রধান বিচার্ধা। 


১৩০১ আষাঢ় । 
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পুরাণ পাঠ করিলে অবগন্ভ হওয়া যায়, সে কালের হেস্্ীয়ান্‌ মুনি- 
খষিগণের সন্তান-সন্ততি মল সময়ে জন্ম-গ্রহণের জন্য প্রচলিত নিয়মামুসারে 
দশ মাস কাল গর্তাবস্থানরূপ যাতনা ভোগের অপেক্ষা রাখিতেন না। 
দেশকাল পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়াই ত্র তত্র অকম্মাৎ এক 
এক খাধি-বংশধরের আবির্ভাব হইত, এবং ভিনিও প্রায় ভূমিষ্ট হইবামাত্ 
সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ শাস্ত্রের উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া একট! ভাবী বপনের 
হুচন! করিয়া ফেলিতেন। 

যাটি বংসর পূর্বে এদেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে 
আমাদের মনুযাত্ব জন্মিবে না। সাবাস্ত হইবামাত্র বিলাতী সরস্বতী দশ 
মাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্বশ্রুগুন্ষধারী নুপক্ক 
সন্ত]ন প্রদব করিলেন) এবং অকল্মাং দেঁশমধো একটা হৈ-ৈ পড়িয়া 
গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারভমাতা অচিরেই ছিমাচলের উচ্চতম 
শিখরে উন্নীত হইবেন; কেহ আশগ্ক। কৰিলে, এইবার ইহার বুড়ীকে 
ভারত সাগরে ডুবাইয়া মারিল। 

তারপর যাটি বদর অভাত হইয়াছে কিন্তু ইহার মাধা ভারতের বিশেষ 
উন্নতির বা অধোগতির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্য আর. 
এক তান উঠিগছে, ইংরাজী বিদা এদশের ক্ষেত্রে ফরিল না) বুঙ্ারার 
মাটিতে কু বিরতি ওক-204 বদি হয? এদেশের মাটিতে বরং দেশী 
প্রাচীন মংস্কৃত বিদ্যার চাষ আবাদ করিলে কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। 
চেষ্টা করিলে মন্দ হয় ন|। 

বিজ্ঞের দল শ্মিতমুখে বলিতেছেন আমরা পূর্কেই জানিতাম, বিলি 
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মালমাত্রই ভুয়া) কেবল' বাহিরের চাকুচিক্য দেখিয়া তোমরা আহলাদে 
 আটখানা হইয়। একটা! প্রকাণ্ড গণ্ডোগোল মারস্ত করিযাছিলে ) এখন 
ঠেকিয়া শেখ ও পথে এসো। | 

স্থতরাং নব্য-প্রাচীন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বদেশী-বিদেশী, সকল 
সম্প্রদায়ের মধোই একটা অতৃপ্তি ও আকাঙ্ষার চিহ্ম দেখ! বাইতেছে; 
একট! নুতন পন্থার আবিষ্কার ও অনুসরণ না করিলে ভারতবাসীর মানসিক 
উন্নতির আর উপায় নাই; সর্বত্র এইরূপ একটা ভাব অন্তরে অন্তরে 
থেলিয়! বেড়াইতেছে। 

নান! জনে নান! কথা৷ বলিতেছে। ত্রিশ বখসরের বেশী হইল, ইংরাজী 
বিদ্যার বুল প্রচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইছে ; বড় বড় 
অধ্যাপক বড় বড় জটাল শাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া বংসর ধরয়া ভার তবাপার 
মরিচা ধরা মস্তিফ আলোড়িত করির। দিতেছেন, 'তধাপি এ পর্যন্ত ভারত- 
বর্ষে একট! নিউটন জন্মিল না, একট! ফাররাঁডে জান্মল না । কি পরি- 
তাপ! ভারতবাসীর মন্তিফটারই বোধ হয় দোষ আছে ডারউইনের 
মতানুসারে বানর ও মন্ুষ্যের মধাবন্তী পর্য্যায়তুক্ত জীবের কিছুদিন হইতে 
অনুসন্ধান হইতেছে। বোধ হয়, ভারতবর্ষের লোৌক সেই জীৰ। ৮ 

বাহাই হউক, সরশ্ব ঠী এ দেশে পদার্পন করিয়া বন্ধা হইলেন, অথবা 
কেবল অকাল প্রস্থত ছুর্দল জীবের সংখা। বাড়াইতে লাগিলেন, এদেশের 
পক্ষে এ বড় ছুর্ণাম ও কলঙ্কের বিময়। সুতরাং, এই কলঙ্ক রটনার ভিন্ত্র 
সম্বন্ধে একটু আলোচন! আবগ্তক হইতেছে । 

ফলে, কথাট। কতদূর সতা, দেখা যাউক। বিলাতের মাটিতে নিউটন, 
ফ্যারাডের মত লোক দুই দণটা করিয়া প্র।ঠ বসর জন্মান, এমন নহে, 
সুতরাং দে কঝ। বলিন। হা-ছহাশ --করিবার কোনও প্র:য়াজ্জন নাই। 
জাতীর জীবনের পক্ষে ত্রিখ বংপর কি যাটি বংদর এত অধিক সমগন নহে 
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থে, তাহার মধ্ধো একটা প্রচণ্ড উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না বলিয়া হাল 
ছাড়িয়া বলিতে হইবে। 

ধাহারা এরূপ আশা করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার অন্য নান! সদ্গুণে 
বিভূষিত হইতে পারেন; কিন্তুবুদ্ধি নামক গুণের জন্য তাহাদিগের প্রশংসা 
করিতে পারি না। 

ধাহারা পঞ্চাশ যাটি বংসর পুর্বে ইংরাক্ী-শিক্ষার প্রথম আমদানির 
সময়ে একটা কুরুক্ষেত্র বাপার ঘটাইয়া আঠার দিনের মধ্যে ধন্ের রাজা 
সংস্থাপন করিয়া দিব স্থির করিয়াছিলেন, তাহাদের 'আন্কালনেও কোন্রূপ 
অধীর বা বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে 
আমাদের প্রভৃত উন্নতি হয় নাই বলিয়া শোক তাপের কোনও কারণ নাই। 

কেহ কেহ হয়ত এই সময়ে চোক বাডাইয়া বজিবেন, বাতুলের মত 
একি কথা বলিতেছ, ইংরাজী শিক্ষায় কোন্‌ বিষয়ে আমাদের উন্নতি হয় 
নাই? যখন আমরা ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে স্প্টতঃ অন্ধকার হইতে 
আলোকে উপনীত হইয়াছি, খন এখনও আধার গেল না বলিয়া চীৎকার 
করা, এবং কেন আধার গেল না, ঠাার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলা, 
কেবল অন্বত্বেরই লক্ষণ । দেখ না, আমরা রেলওয়ে খুলিভোছ, সাহেৰে 
কাণ মলিয়! দিবামাত্র বিলাছে টেলিগ্রাফ, পাঠাইতেছি, এমন কি, মদ্যপানের 
বিষয়ে ইংবাজের অনুকরণ অন্যায়) ইহাও বলিতে আরস্ত করিয়া শ্বাধীন- 
চিন্তুতার পরিচয় দিতেছি । পুনশ্চ, দেখ, সেকালের ভবিষাদ্বাণী অঙ্গবে 
অক্ষরে ফলিয়াছে, আমরা এখন পুথিবীর গোলত্বের প্রতিপাদনার্থ 
জাহাজের মাস্তল ঘটিত প্রমাণ এক নিঃশ্বাসে মাগুড়াইতে পারি; দধি, 
ক্সীর অথবা এলকোহলের সমুদ্রের কথা জানি না; কুশ, শাক, প্রক্ষ, 
কুমাণ্ড প্রভৃতি উদ্ভিদ নামীয় স্বীপের অস্তিত্ব শুনিলে ভাস্য করি) বিকটাকার 
হেভ্িশ কোটি দেবার স্থলে, এক ঈশ্বরের হন্ঠভব করি) এবং ইংর 
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শিক্ষার সহকারে ইংরাগ্ের রাজনৈতিক ধাত লাভ করিকা, বড় চাকরির 
সহিত নির্বাচন প্রথাদিও চাহিয়। থাকি । 

আমরাও বলি, ঠিক কথা। ইংরাগেের প্রনন্ত শিক! হইতে আমরা 
যে কিছুই লাভ করি নাই, এ একট। প্রকা'্ড মিথ্যা কথ।। 

বে ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষার্ইএকেবারে নিক্ষন হইয়াছে বলিতে চাহেন, 
আগর! তাহার সহিত বাহুবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুন্ঠিত নহি। এবং আশ! 
করি, ন্যার ও সতোর অনুরোধে এইন্ণ দ্বন্দে প্রবৃত্ত হইতে কখনও 
পরাশ্থুখ হইব না। কিন্তু তথাপি -মর্মাৎ কিনা, আমর! শি খা 
অনেক, ও পাইয়াছি অনেক; কিন্ত তাহাতে আগাঁদের বাছা বাতীত 
মান্যন্তরিক উন্নতি বিশেধ কিছু হর নাই। আমাদের মজ্জ। বা খোণিঠ 
শোধিত হয় নাই) আমাদের শরীরে বল জন্মার নাই; আমাদের 
আত্মার পুষ্ট হয় নাই। এ বেন অগ্থিতগ্ননার চিররোগীকে বন্াস্থাদিত 
করিয়া রাখ! হইয়াছে । অথবা গাল ঠনথযন্ত বৃন্ধকে পরচুলা, রঙ ও 
কৃত্রিম দন্তের সাহায্যে যুব। সাজাই রঙ্গনঞ্চে নামান হইয়াছে । 'জীর্, 
কষ্ঠাগত প্রাণ রোগীকে ফোটাক হক ব্রাপ্তি খাওয়াইগা কিপংকান তাহার 
শরীরে অন্বভাবিক বল সঞ্চর কাররা দেওন| বাইতে পারে, ব তাহার 
হ্বংস্পন্বন পুনরানকূন করিপ্! করেক মুহু্র জন্ঠ হিম অঙ্গ উঞ্ঠার সঞ্চার 
করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহাতে স্থারী লাভ কিউুই হর না) আমানের 
পক্ষে এ কতকটা সেইরূপ । আজ বদি ইংরাজের! চলিয়া যার, আমরা! বস্- 
ভাবে উলঙ্গ হইন্া বেড়াইব, ছুঁচের অভাবে নরুণ বা কাটা বাবহার করিব, 
এবং পুনরায় শাকন্ধীপ, প্রক্ষদ্বীপ আওড়াইতে থাকিব। এ সমুদয় সম্পূর্ণ 
সত্য কথা; সত্য কথ! ও পুরাণ কথ। সবিস্তাব্র উল্লেখের প্রয়োজনাভাব। 

আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিগনাছি অনেক? কিন্ত কিরূপে জানিতে 
হয় ও কিন্ধূপে শিখিতে হয়, তাহা শেখা আবগ্তক বোধ করি নাই। 


ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম. ১৭ 


মযাজাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্তৃক এক কাঠা রি এক ছটাক 
পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই । 

রাজ্য বিস্তার দুরের কথ! ; কিরপে নিজের পরিচিত সীষান! গার হই 
পা ফেলিতে হয়, তাহা আমগা,জানি না, আমাদের সাহসেও কুলায় না। 
রাজা অধিকারার্থ কি কি অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় তাহার কতকগ্লার নাম 
কঠস্থ করিয়াছি বটে ; কিন্তু কখনও তাহা চক্ষে দেখি 'নাই। আমাদিগকে 
'নাচালাইলে আমর! চলিতে পারি না, আমারিগকে পথ না দেখাইয়া দিলে 
আমরা পথ চিনিয়া লইতে পারি না) আমাদের নিজের হাত পার উপর 
নিজের কর্তৃত্ব নাই; আমাদের জীবনী-শক্তির মাত্রা শূন্ত। আমরা সোলার 
মিপাই ; তার টানিলে আমাদের হাতের ঢাল তলোয়ার নড়িতে থাকে; 
আমর! ছেলেদের থেলানার ব্যাউ.; পেট টিপিলে আমরা বকৃবক্‌ করি | 

অবশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমর! এক হিদাবে অনেকটা অগ্রনর 
হইয়াছি? কিন্তু একটু দুরে দাড়াইয়। দেখিলে সেই বা৷ কতটুকু?-কতকটা৷ 
আমরা একত্ব লাভ করিয়াছি, সন্দেহ নাই; কিছুদিন পূর্বে “বাঙ্গালী ও 
মান্দ্রাজী, মার্হাট্রা ও শিখ, এক কাধ্যের জন্য একাসনে বসিবে, ইহা অসম্ভব 
ব্যাপার ছিল। : এখন সম্ভব হইয়াছে ইহা কতকটা ইংরাজী শিক্ষার গুণে 
সন্দেহ নাই; বস্তু অনেকটা আবার ইংরাজী শাসনের গুণে ও অন্য পাঁচটা 
কারণে । “এবং এই একত্ব নাধনেও আমাদের চরিত্রের দুর্বলতা, লঘুতা, 
ও তন্তহীনত! অনেকট| অন্তরায় হইয়া দীড়াইয়াছে। ইংরাম্্ী শিক্ষার 
গুণে আমরা এই জাতীয় চরিত্রের এই হীনভাটা দেখিতে শিখিয়াছি, এই 
পর্য্যন্ত বলিতে পারি ? কিরূপে হীনতা৷ শোধন করিতে হুইবে, তাহা শিখ 
নাই । তবে ভবিষ্যতে ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজের পানের বুট ও আমাদের 
কপ স্লীহা, এতদুভয়ের সাহাষা লাঁভ করিয়া কতকটা চরিত্র শোধনের পথ 
দেখাইয়া দিতেও পারে । 


এ 


১৮ নানাকথা 


আর জ্ানাজ্জনের কথা পূর্বেই বজিয়াছি, আমরা শিখিয়াছি অনেক । 
টিটিকাকা! টির্দকূটুর ভৌগলিক বৃত্তান্ত হইতে অক্সিজেন, ক্লোরীণ, আর 
ইলেক্টিসিচি ও ইথর, অনেক কথা শিখিয়াছি, ধাহা পূর্ধে জানিতাম 
না। আমরা বড় ড় আক কবিতে পানি, যাহা ভাস্করাচার্যের মাথায় 
কখনও জাসে নাই; বাু মধ্যে শবের বেগ নির্ধারণ করিতে গিয়া নিউটন 
ফিন্নুপে ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহা অক্লেশে বলিয়া দিতে পারি। 
এমন ফি, বোতলের ভিতর হাইড্রোজেন পুরির নিয়ে আওয়াজ করিতেও 
সদ হইয়াছি। 

সুতরাং আমর ইংরাজের প্রসাদে, শিখিয়াছি যথেষ্ট; এমন কি, 
আমাদের শ্রিথিবার শর্তি কত গভীর এ পর্যযস্ত তাহা কেছ মানরজ্জ, 
ফেলিয়া নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু হায়! আমাদের গড়িবার 
শক্তি কই, আমাদেয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় কোথায়! আমরা শোনা 
কথা ও শেখা কথা ভিন্ন জগতে নৃতন কথা কি বলিলাম ।. উদ্ভাবনী 
শক্তিয় পরিচয় ত কিছুই দেখি না, এবং আর কিছুদিনের মধ্যে যে পরিচ় 
পাওয়! যাইবে, তাহার কোন শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। ইংরাজী 
শিক্ষা কি এই পরিণাম? 

আমবা গুরু উপদেশ গ্রহণে অতিশয় মজবুত ; মে বিষয়ে আমাদের 
তুলদীয় কে আছে, জানি না। আমর! বালকের হাতে বর্দম; কাঠিন্য 
মাজ বজ্জিত! আমাদিগকে লইয়া! যাহ গড়িবে, আমরা তাহাতেই পরিণত 
হইব। আমরা এক দিনের মধ্যে ভেত্রিশকোটি দেবতা! ভাঙ্িয়া এঁকেশ্বরবাদী 
বা! নাস্তিকবাদী হইয়া! দীড়াই, আবার এক বক্তৃতায় 'আমামিগকে খিয়সফিষ্ট 
করিয়া তুলে। আর্মির হাতচালা ও ভূত নামানো গল্প শুনিয়া! উৎকটহান্ে 
গৃছপ্রাকার ধ্বনিত করি, আবার পয়মৃহর্ডে টেলিপ্যাধি বা লাইকিক্ক ফোর্স 
শুনিলেই আত্মহারা! হইয়া গলিয়! যাই। | 


ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম ১৯ 


আমরা বিজ্ঞান শিখিতেছি মা) কিন্ত বৈজ্ঞনিকের ধাঁড় আমাদের 
শোণিতে এখনও আসে নাই । বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখানা হট ) 
বিস্ব আমরা! যাহ! শিখি তাহী মোটের উপর উপবিজ্ঞান বু! অপ্বিজ্ঞান। 
মানুষের চুল ভাড়িতের পরিচালক নহে শ্ুনিবামাত্র আমরা লঙ্কা লব! টিকি 
রাখিতে আরম, করি; এবং চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার ভাটা হয়, 
পাঠ করিবামাত্র কোষ্টী গণাইতে বসি। এমন শোচনীয় অব্শ্থা কি হয়? 

বস্ব তঃ, বিজ্তানের পদ্ধতি যে কি, তাহ আমরা জানি না ও জান! 
আবগ্তক বোধ করি না। মস্তিষ্কে কতকগুল! মশলা পুরিত পারি, কিন্তু 
তাহ সাজাইয়! গোছাইয়া বথা বিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা 
একেবারে মিরীক্ষম করিতে না পারিরা কেবল এক প্রদেশই দেখিয়া 
থাকি, ও তাহ। হইতে লম্বা! চৌড়া দিদ্ধান্তের আবিগ্ধার করি। খাইতে 
পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্দেধণ 
করিঠে গেলে আগে প্রার্কৃতিক ঘটনাগুলি তন তল করিয়া,অন্সন্ধান 
করিজা চোখের সমক্ষে দাড় করাইতে হয়, ও পরে সহ উপায়ে খুরাইয়া 
ফিরহিগা, ছেদ করির!, জোড়া লাগাই, ভাঙ্গিয়। গড়িরা, বিপুল পারশ্রম 
ও অধাবগায় মহকারৈ পরম্পরের সধন্ধ নিজূপগ করিতে হয়, তাহা আমর! 
বুঝিতে পারি না। আমরা এক লন্কে দাগর পার হইতে চাই, সেতু 
বন্ধনের অপেক্ষা করিতে পাতি না। ডিম হইতে বাহির হইবামান্ত উড়িতে 
চাই, পঙ্ষো্তবের দেরী সে না। উহ্ভঘও নাই, অধ্যবসারও নাই; ইন্দ্রিয়- 
গুলিকে সংঘত করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ ক্িবরি দরকার বোধ করি না? 
ফেবল একবার চকিতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানধোগে বিশাল 
বিশ্বেধ কাধ প্রণালী সামঞ্তহ্ করিতে চেষ্টা করি। পারি লাহে 
ব্শতিভেদের নিপা! কহিলেই আমবা পৈতা ছিডিনা ফেলি, আবার রিম্লি 
সাহেব, নাক মাপিরা জাতিভেরের মূল আবিধার ফরিসীছেন গুনিযেই 


ও নানাকথা 


কিংকর্তৰা-বিমুঢ় হইয়া নেত্র বিক্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নাধুহীন 
পেশীহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের শতধা উন্নতি 
হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জদ্বিয়াছে স্বীকার করিতে পারি না । 
দেশী হউক আর বিলাতী হউক, গুরুবাক্য যতদিন আমর! দ্বিধাচিত্ে 
গ্রহণ করিব, ততর্দিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তি সন্ভাবন! নাই। 

বিজ্ঞান ছাড়ি! সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঝ অন্তত্রই আমরা কি করিয়াছি? 
কিছু দিন ইংরাজী ভাধায় টেকদার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাছুরী লইবার 
ভূ) আমাদের শিক্ষিতদিগকে অভিভ্ত রাখিয়াছিল। সম্প্রতি সে 
ভ্রান্তি কতকটা গিয়াছে বলিতে হইবে। তবে আজিও অকারণে ইংরাজী- 
ভাষায় ব্যুৎপত্তি জাহির করিতে গেলে হাস্াম্পদ ও অবজ্ঞাপদ হইতে হয় 
না। বাঙ্গল! সাহিত্য আমাদের সমাজ কতকট! সরগরম করিয়া রাখিতেছে 
সত্য। স্ুথের বিষয় ও আশার বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গল! সাহিত্যে 
আছে কি? উপন্াস ও কাব্য + তাই ব৷ কয়খানা? কাবা-রস আস্বাদনের 
শক্তি আমাদের কতকটা1 আছে স্বীকার করি। লৌন্দধধ্য বোধ আমাদের 
পুরাতন জাতীয় সম্পত্তি। প্রকৃতিতে ও মানব চরিত্রে সৌন্দর্য্য অনুভব 
বরিবার ক্ষমতায় আমরা কোনকালে বঞ্চিত নাই। পুর্বেও ছিলাম না, 
এখনও নহি। ইংরাজী-শিক্ষা যে এই অনুভূতির মাত্রা বা হুক্মতা বাড়াইয়া 
দিয়াছে, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ | 

তবে ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজের চরিত্র এবং পাশ্চাত্যগণের জাতীয় 
জীবনের ঘটনাবহুল বিচিত্র অদ্ভুত ইতিহাস অনেক অপরিচিত স্বন্দর 
প্রদেশ আমাদের সম্মূথে আনিয়া দিয়াছে; আমরা এখন সেই নূতন ফুলের 
মধু আহরণে অধিকারী হইয়া কতকটা। সৌভাগাবান্‌ হইয়াছি, এই পর্য্যস্ত। 

যাঁটি বদর ইংরাজী শিক্ষার .ফলে আমর! ভাঙ্গিতে শিথিয়াছি, 
গড়িতে শিখি নাই; আমাদের আহারের দ্রব্য বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিপাকের 
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শক্তি বাড়ে নাই ; আমরা পরের কথার আবৃতি করিতে পারি, কিছ্তু স্বয়ং 
বাকা রচনা করিতে জানি না। আমাদের জ্ঞানজীবনে পরার্দীনতা। 
শোকাবহ । জ্ঞানালোচনায় আমাদের স্বতদ্বতা ও স্বাধীনতা নাই। 
আমরা মাজ্মনিভর ও আম্মমর্ধ্যাদা জানি না। 

চির দিনই্কি এমনই ছিল? প্রকৃতই কি আমরা পিতৃপরম্পরাক্রমে 
পিত-পিতামহ হইতে এই অস্থিহীন মাংসপিগবৎ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছি? 
বস্কতই কি আমাদের হীনতা ধাতুগ্ত ও মস্তিষ্ষগভ ? নস্কতই কি আমর! 
মান্্ম ও নানবরের মপাগত পর্ম্যাধতুক্ত জীব 

অভীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রমোচন যাহার অভাস 
আছে, তিনি নিশ্চরই বলিবেন--লা। চিরদিন ত এমন ছিল না। গুরু" 
বাক্যে ভারতবাসার অমেয় শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে সভা) এবং সেই মশ্যন্থিকা 
শ্রদ্ধা কখন কখন ভ্ঞাননুদ্ধির অন্তরার হইয়। দাড়াহয়াছে, তাহা সঠা। 
কিন্তু তাই বলির প্রাচীন ভারতে জ্ঞানান্বেদণ ছিল না, এমন কথা বলিও 
নাঃ*্কাহারা জ্ঞানের রাজা প্রসারিত করিতে জানিত না, অথবা পুরাতন 
পরিচিত পরিধির বাচিবে পদল্দেপ করিতে দে কালের ভারহবামী সাদ 
করিত না, এ কথা বলিও না। কিন্ধপে প্রাচানকে ধ্বংস করিয়া নুতানের 
প্রতিষ্ঠা করিত হয়, কিরূপে পীর্ণ কুটার ভূমিদাৎ করিয়া অট্রালিকা গাথিতে 
হয়, কিজূপে সাহসের নভিত বিজ্য়-ুন্দুভি নিনাদিত করিয়া জ্ঞানবর্তিক। 
হস্তে কিয়া অঙ্ঞানের ভিমিররাদ্ো প্রবেশ করিতে হয়, সে কালের লোকে 
জানিত। সাক্ষী--উপনিষদ, সাংখা, বেদান্ত, দশমিকলিপি, চিকিৎসা ৪ 
জ্যোতিষ, লীলাবী, বীজগণিত 'ও গোলাধ্যায় ; সাক্ষী বুদ্ধ 'ও শঙ্কর, 
বন্গগুপ্ত ও ভান্কর, গদাধর ও রদুনাথ। কন নাম করিব? চক্ষে কি ছল 
আইসে না? লেখনী কি সবে ? 

দধি সমুদ্র ও ইক্ষু সমুদ্রের কথা তুলিয়া হাসিও না) 'তৈলে পান্র কি 
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পাত্রে তৈল” বিতর্কের কথা তুলিয়। বিদ্রুপ করিও লা) উনবিংশ শভাবীর 
উপার্জিত জ্ঞানের সহিত, সে কালের জ্ঞানের তুলন! করিয়া তাচ্ছিলা 
দেখাইও না। মনে রাখিও, সে কোন্‌ কালের কথা! ) মনে রাখিও, তখন 
পৃথিবীর অবস্থা কি ছিল, তখন এ দেশেরই” অবস্থ| কিরূপ ছিল। নিউটন্‌ 
যাহ! জানিতেন ন/, এখন তুমি জান; তথাপি তুমি নিউটনের চরণরেণুর 
বোগ্য নও, এ কথাও ম্মরণ রাখিও। তবে সে কালের মাহাত্মা বুঝিৰে। 
অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ লইয়! কথা নহে; জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও জ্তানার্জন- 
ক্ষমতা লইয়া কথা। আমর। ইংরাজের নিকট শিথিতেছি; সে কালেও 
তাহারা পরের কাছে না শিখিত, এমন নহে। গ্রীকের নিকট জ্যোতিষ 
শিক্ষা প্রমাণ । তবে বিদেশ হইতে বীজ আমদানি করিয়া তাহার চাঁষ 
করিতে জানিত, তাহা! ফলাইতে পারি) আমরা তাহা পারি না। 
আর যে” জ্ঞান স্বাবলম্বনে নিজের চেষ্টায় উপাজ্জিত হইয়াছিল, তাহার 
পরিমাণ ও মাত্রাই কি সামান্ক? সে কথা উথাপনের প্রয়োজন নাই। 
সে কালের সূ হিত এ কালের তুলনা করিও না। 

পুরাকালের কাহিনী দূরের কথা, সে মুসলমানী মামলেঞ্মামাদের যা 
ছিল, এখনও তাই আছে কি ? মুসলমান বাঁজার সময়ে আমাদের অবস্থা 
অতি নিকৃষ্ট ছিল, এখন বড় উন্নত হইগাছে, এইক্ূপ একটা কথ গ্ভীর- 
ভাবে অনেকে যখন তখন বলিয়া থাকেন। ছি ছি! লোকে যখন 
কুণিশ করিয়া সাত পা পিছাইয়া৷ কাজি সাহেবের গন্মে যাইত, যখন 
ভটটরাচার্ধা ল্বিত শিধামহ টোলে ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি লই কাল 
কাটাইতেন ও গৃহস্থ ভদ্র পাঁমির বয়েদ আবৃত্ধি করিয়া! মুক্সিয়ানা জানাইত্ত, 
এবং গাঠখাজার খু মহাশয় পোঁড়োদের ছার! তামাক সাক্কাইয়। নইভেদ 
ও উকুন (তোলাইকে, সে কালের অরস্থামনে করিতহেও আমাদের স্বণ! 
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আমর! লজ্জার মাথা খাইস্কা তখনকার প্রসঞ্গও উত্াপিত করিতে চাহ, 
এধং তখনকার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে চোখে হাত দিয়া থাকি । 
ভট্টাচার্যের টোলধরের পার্স্থ গোশালা ও ইজার-পরিহিত কাজি সাহেবের 
[খে পলাঙুর গন্ধ ভুলিয়। বাই | প্রতাপ ও শিবজী, নানক ও কবর, 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও ধশ্মক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। 
ততুষ্পাহি মধ্যে গণিত ও জ্যোতিষ, বেদান্ত ও ্তায়। কাবা ও অপঙ্কারের 
ধাধান আলোচনা মনে পড়ে । এ সকল সত কথ।; ইতিহাসের অপলাপ 
করিও না। সে কালে ঘত দুর্দশাই থাক, সঙ্গীবতার লক্ষণ ছিল; 
পত্র তও আমাদের মর্ধযাম। করিত, ভয় কারত। এখন কি? 

ন্ুতরাং জ্ঞানার্জনে স্পৃহা ও ক্ষমতা আমাদের কোনকালেও ছিল ন! 
এ কথ! বলিলে সাজিবে ন!। ইংরাজী বিগ্কার কেহ দোষ দিবে না; 
সে কথা ষে বলিবে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেল। হবে সম্প্রতি এ 
হুরবস্থার কারণ কি 2 কারণ অনুসন্ধেয় | পু 

আনুষ্ট দোষেই হউক আর শিক্ষা প্রণালীর দোষেই হউক, ইংরাজী 
শিক্ষা যাটি বৎস্যর আমাদের দেশে ফলে নাই। বংমর বৎসর আমাদের 
বিশ্ববিদ্ভাপয়ের উপাধিদানকালে প্রতিনিধি চাব্সেলারের মুখে এই 
আক্ষেপই গুন! যায়। আমাদের জ্ঞানার্জনে মতিগতি হইল না, জান- 
রসের প্রতি আমাদের তৃঞ্ জন্মিল না। আমাদের বিশ্বৰিগ্ লয়গুলি 
বৎসর বদর হাজার দরুণে গ্রাজুেট স্থঙ্টি করিতেছেন, কিন্ত এক- 
জনও একথান লাঞ্চল আনিয়। জানরাজোর এক ছটাক জমিতে চাষ 
দিল না। 

ছুঃখের বিষয় সন্মেহ নাই, কিন্তু ততোধিক দুখের বিষয় আর একটা 
আছে। লরন্বী ঝরের সঙ্িত কোলে জইয়া তাহার বীণা পুতক ডাকার 
সন্তানগণের হাতে চেন? কিন্ত কৃতী সন্তানের দায়ের ফাল হইতে 
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নামিবামাত্র বীণাটি ভাঙ্গিয়া ও পুস্তকখানি বেচিয়৷ মায়ের সগরী লঙ্ষমীদেবীর 
দাঁসত্বে নিষুক্ত হয়েন। | 

জ্ঞানার্জনের শক্তি নাই, সে স্বতন্ত্র কথ! ; কিন্তু অর্থোপার্জন জ্ঞান- 
চ্যার একমাত্র উদ্দেও, এ বড় ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ বাকা। এবং সত্য 
বল দেখি ইংরাজী-শিক্ষা কি আমাদের সমাজে অর্থোপার্জনের ও জীবিকা 
অর্জনের সুগম উপায়মাত্র হইয়! দীঁড়াইয়াছে? 

ঈংরাজী-শিক্ষার প্রথম আবির্ভাবকালে যে সকল মহরত সহসা আবিভি 
ভইয়া সমাজকে উপ্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের জয়ের উৎসাহ- 
বক্তি শেষ পর্য্স্ত ভাকিমী, উকীলী, কেরাণীগিরী প্রভৃহিতে কথঞ্চিত 
উপশমিত হয়। সেই অবধি আজ পধ্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার 
বলে হাকিম ও উকীল ও কেরাণীতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল। কফল5ঃ 
মুষিক অতি-বুষ্টি প্রভৃতির স্ঠায় গ্রাঙ্জুয়েটের অতিস্থষ্টি রাষ্ট্রের পক্ষে একটা 
ঈতিচ্বরূপ, বলিয়া গণা হইতেছে । রাজা বাস্ত; ইহাদিগকে লইয়া কি 
করিবেন? লমাজ ব্যস্ত, কিরূপে ইহাদের খোরাক যোগাইবে ; 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়'জননীও প্রন্নুত অপগগ্ুগুলির সংখ্যাধিক্যে, লজ্জিত ও কাতরা। 
আমাদের ম্ড যাহার! বিশ্ববিদ্যালয় মাতার অকৃতী সন্তান তাহারাও ভ্রাতৃ- 
খাধিকো ভীত হইয়া, সম্বোধন করিয়া ডাকিতেছে, 'সম্বর সুভগে, 
দিনকতক ক্ষান্তি দাও; এ যছুকুল আর বাড়াইয়া ফল কি! আমাদের 
খোরাকের কিছু আধার হউন! শেষে ভূভার-হরণের জন্য অবতারের 
প্রয়োজন যেন না হয়! জননী, উকীল প্রসবিনী, উকিলের আর স্থান 
নাই মা। 

অন্ত দেশেকি অবস্থা, জানি না; কিন্তু সম্গ্রতি ভারতবর্ষে লোকে 
জীবিকার্জনের পন্থা শিখিবার জন্ত বিষ্ামনিরে প্রবেশ লাভ করে। 
এবং ইহাও একট! লোমহর্ষণ সত্য কথা, যে বাক্তি বিদ্যামন্দির হইতে বাহির 


ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম ২৫ 


হইয়া অর্থোপার্জনে সমথ না হইল, তাঙার জীবন নিরর্থক বলিয়! বিবেচিত 
হয়। 

দমাজ তাহাকে অবজ্ঞা করে, হাঙ্গার আত্মীয়-স্বজন তাহাকে টিটুকারী 
দেয়) সে ছুঙ্গতকারীর মত মুখ টাকিয়া লোক সমাজে বেড়ায় ; তাঙ্ঠার 
জীবনে ভারবোধ হয়। সে অক্ষম ও ভাগানীন, সংসার মধো সে দয়ার পার । 

বিদ্যার এটরপ লাঞ্চন [দখিয়া গাত্রে লোমাঞ্চ জন্মে; ভবিষ্যতের জা 
কোন আশা থাকে না, সমাজের অধঃপতন দেখিয়া হৃদয় বিদীণ হয়। 
ইংরাক্ষ অনেক আশায় ভারহবাসীর মুখত্ব অপানাদনের ছন্তা বিদা বিছণ 
করিতেছেন ; কিন্তু তাভাদের প্রদত্ত অমূলা রত্বের কি এই মূলা ? বানরের 
গলায় মুক্তার হার শোভা পায় না) ভারতবর্ষের বিদ্ামন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়। 
ফেল। | 


ভারতবর্ষের, অর্থাৎ যে দেশের ঘধো এক সুনুহৎ মানব সম্প্রাদায় অহি 


চন 


পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবন পর্ণকুটার ও শাকান্ন লয়! "পটু থাকিত। 
অপায়ন ও অধাপন ভারের ব্রাহ্মণের জীবনের বত ছিল। তাহার কোষে 
অর্থ ছিল না; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন মাত্র রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় 
ভোগাকাজ্ষা বিসঞ্জন দিসাছিল) এবং এই গরীয়ান্‌ স্বার্থসংহারের জগ্য 
সমাজ ভাহাকে শীর্বস্থানে বসাইয়! পুঙ্জা করিত। অদ্যাপি চতুগ্পাঠীর 
ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দু-সমাজে শীর্বস্থানে দণ্ডায়মান আঁছেন ) £কোটিপতির 
মুকুট-মণ্ডিত মন্তক তাহার চরণরেণুর স্পর্শ করিয়া ভার্থ হয়। 

এখনও সেই প্রাচীনকালের পদ্ধতির বিশুদ্ধ ধারার ক্গীণক্রোত এদেশে 
বহিয়া আমিতেছে। এখনও নাকি সিশ্ধৃতীর ও কৃষ্ণাতীর শিক্ষার্থী নব- 
ববীপের চতুষ্পাঠীতে ভক্তিমাত্র দক্ষিণা ও উপহার লইয়া শিক্ষক-সমীপে 
উপস্থিত হয়। 


২৬ নানাকথ। 


তাহারা কি শেখে, কি না শেখে তাহা দেখিবার প্ররোঞ্ধন নাই। 
কি তাহাদের উদ্দেঠ, কি তাহাদের আকাজ্ষা, কিসে তাহাদের তৃপ্তি, কেবল 
তাহাই দেখিয়া নয়ন সার্থক কর। 
ভারতবর্ষের অন্য জাতির কথা জানি'না) কিন্তু হিন্দুজাতি জ্ঞানের 
মর্যযাদা বুঝে না, ইহ! তাহাদের জাতীর অপকর্ষের পরিচয়, এ কথ! কহিতে 
পারিনা। তবে কেন এমন হয়? 
কুক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট শিক্ষিতগণকে বড় চাকরিতে নিয়োগ করিতে 
আরম্ত করিয়াছিলেন; এবং কুগ্ষণে অর্থাগমের জন্য ইংরাজী জ্ঞানের দরকার 
হইয়াছিল। দরিদ্র অন্লা্থী ভার তবাসী অন্নাহরণের এমন স্থগম পথ পাইয়া 
ঝাঁকে ঝাঁকে দেই পথে ছুটবে, বিচিত্র কি? তাহাদিগকে দোষ দেওয়া 
যায় না। অন্নচিন্ত। মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবদিদ্ধ; সে জনা বে দোম তাহা 
দকরিপ্র হিন্দুযুবকের নহে 3 বিশেষ তঃ, মানীপিসী ও পিসিত ভগিনীর বিধবা 
পুত্রবধূর অপোগ্ড সন্তানগুলির সমবারভূত সুবৃহতৎ ক্ষুধার্ত হিনু-পরিবার 
যখন সতৃষ্ণ ও সোতকণ্ঠভাবে কলেজ-যাতায়াতশীল যুবকের আগামী পীরক্ষায় 
পাশের জন্য উর্ধমুখে তাকাইঙ্না থাকে । দেঁশশুদ্ধ সমুরয় লোককে যে 
অন্ন-চিন্ত9 বন্্চিন্ত। ত্যাগ করিয়। বাগুদেবীর আরাধনায় নিরত হইতে 
হইবে, এমন অসঙ্গত গ্রার্থনা করিতে পারি না, এবং কলেছ্ হইতে ঝহির 
হইবামাত্র কিংকর্তবয-বিষূঢ় হিন্দু-যুবকের চক্ষের সম্মুখে অকন্মাৎ বৃদ্ধ পিতা 
ও বৃদ্ধা মাতার শু অক্ষম ও কষ্ক/লাবশেষ শরীর শুশীধার্থী হইয়া উপস্থিত 
হয়, ও বালে বিবাহিত পত্বী তিন চারিডি শিশু-সস্তানসহ অনাধিনী হইক্। 
অঙ্ার স্কুখের পানে চাহিতে থাকে, এই ব্যাপারে জন্য মনুষ্য চরিত্র ও 
সমাজ ডরিজকে দায়ী করিতে পার; বিন্দুযুবক্ককে দায়ী করিতে গেলে 
বড় নিঠুর হইবে? 


বিলাতী শিক্ষার সহকারে বিলাতী সভ্যতার নিম এদেশে উপস্থিত 


ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম ২৭. 


হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংলার খরচের মাজ্জাটা অযথা পরিমাণে বাড়াই 
দিপাছে ; ফেটিও বিবেচনা করা উচিত। চটিস্ুতা ও তালপাতের ছাত। 
মাত্র লইপ্। এমন কি সেনেট ছাউসে পদার্পন করাও বড় সহজ-সাধা 
বাপার নহে॥ এবং উত্তরীর মাঠ ক্কন্ধ করয়া সাবের নিকট উপস্থিত 
হইলে বেত্রাঘাতের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। জলের গেলাস মুখে তুলিবার 
সময় ফিল্টার করা ন! থাকিলে ব্যাসিলামের অবাস্থৃতির শঙ্ক। জন্মে, এবং 
ধেহে ব্যাধি ঘটিলে কবিব্বাজ মহাশয়ের প্রাচীন কফপিত্তবটিত প্যাথলজির 
আশ্রয় লইতে সাহস হয় ন। হ্তাং জ্ঞান-স্প হা অত্তান্ত বলবতী থাকিলেও 


কিঞ্চিৎ অর্থাথমের উপ |) এবং ভিক্ষা ও চাকরি 
ভন্ন অর্থাগমের তৃতীয় পম্থা। এদেশে বর্তমান নাই 9. | 

একটা কথ! উঠ্িগ্াছে, ভাল ছেলেদের হন্ত যদি বড়লোকে বৃত্তি 
সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহ হইলে ভাল ভাল মাথ। হাইকোটের গ্রানিট 
দেওয়ালের আশ্রর লইতে ন। হাইতে পারে। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই, 
কিন্ধুৎ যে পর্যান্ত লাটবাহাদ্বরগণের শুভ-বিদার উপলক্ষে পরস্তরমৃসত স্বপন 
দ্বারা পুণ্য সঞ্চম্ের সম্ভবনা! থাকিবে, ততদিন এ প্রস্তাব অরণো রোদন 
মাত্র! | রি 

গবর্ণমেন্ট শিক্ষ। বিভাগে দেীয়দিগকে মোটা বেতনে চাকরি দেন ন 
এই একটা আক্ষেপ আছে। কথাট। ঠিক আনাদের মত ভিক্ষোপঞ্গাবার 
উপধুক্ত, সুতরাং প্রথমে উপস্থিত করিতে লজ্জা হয়। কিন্তু অনৃষ্টবশে 
যখন ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের উপজীব্য এবং ইংরাজী বিদ্যাটাই আমরা পরের 
কাছে ভিক্ষা শ্বন্ধশ গ্রহণ করিতেছি, তখন আর লক্জ। করিয়া কোন লান্ত 
নাই। গবর্ণমেণ্টের উপর কতকটা দাবীও আছে। 


ক ঞ ক ৭ ক 


আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষা প্রণার্লীর মুলে দোষ 









২৮ নানাকথা 


বর্তমান আছে। এই মূলস্থ দোষের সংস্কার সাধন না হইলে কোনরূপ 
ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষার আশানুরূপ ফল- 
লাভ না দেখিয়া প্রাচীনের দূল পুনরায় টোলে প্রবেশ করিয়। অমরকোধ 
মুখস্থ করিতে উপদেশ দিতেছেন) এবং আমাদের ইংরাজ-মনিবেরা 
আমাদের জাতিগত হীনতাকেই কারণ স্থির করিয়া আমাদের মনুষ্য জাতীয়ত্বে 
কিছু সন্দিহান হইয়াছন। আমাদের বিবেচনায় আমাদের জাতির মনুষ্য 
ধা সংশয় স্থাপনের সম্যক কারণ এখনও উপস্থিত হয় নাই; এবং দেশী 

পুথিগুলির বহুল প্রচারের জন্য ইংরাজী গ্রন্থগুলির উপর আমদানি মাশুল 
বসাইবার প্রস্তাবনা করিলেও ভবিষ্যতের আশা! আছে। দোষ ইংরাজী 
বিদ্যার ত কখনই নহে; এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রেরও সম্পূর্ণ পরিমাণে 
নভে : বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, ভাহাতে বিদ্যার 
প্রতি বিশেষ অনুরাগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সেই প্রণালীর সংস্কারের 
একবার চেষ্টা করা উচিত। কোন্দিকে সংস্কার চলিতে পারে, এ প্রবান্ধ 
উদ্ধাপন করিতে সাহসী হইলাম না। যদি কোন পাঠক নিতান্ত করুণা- 
পরবশ ভয়! বর্তমান প্রবন্গের এতদূর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহার 
মহিষুভাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের এই স্থলে উপসংহার করিলাম । 


১৩০২, শ্রাবণ । 


সাহিতা-কথা 


কুষ্ণকান্তের উইল যখন প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন এ কাবোর সহি 
ম্যাকবেথের একট! সানৃহ্টবোধ মনের মধো আসিয়ান্ছিল। সে অনেক 
দিনের কথা, কিন্ত আজ পধ্যন্ত সেহ সাদৃশ্তের মনুভবটা মনের মধা হইতে 
মুগ্ত হয় নাই, বরং আস্তে আস্তে কাটিয়া বসিয়াছে। আমার সেই অনু 
ভূতির পক্ষে বিশেষ কিছু যুক্তি আছে কিন! জানি না; এবং কাবা সমা- 
লোচকের ও 'সাহিত্য-সমালোচকের বিশ্লেষণী দৃষ্টির নিকট উত্তীর্ণ হইয়! তাহা 
উপহান্ত হইবে না, এরূপ সাহসও আমার নাই । অধিকস্ক ব্যক্কি-বিশেষের 
মনের একটা ভাব সাধারণ পাঠকের উপর নিক্ষেপ চেষ্টা ক তকট। আবদার 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তথাপি পাঠক ও সমালোচক, উভয়ের নিকট 
সভয়ে মার্জনা ভিক্ষা করিয়৷ কথাটা ফুটিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

কিন্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেই একটা! প্রকাণ্ড তত্বকথা আসিয়া প্রথমে 
উপস্থিত হয়। 'সাহিত্য-সমালোচনায় তষ্বকথা অনেকে ভালবাসেন না, 
ও কিঞ্চিৎ শঙ্কা ও বিরাগ সন্দেহের সহিত সাহার প্রতি নিরীক্ষণ করেন। 
কাবামধো তত্বকথার আবিষ্কা্ড সাধারণ পাঠকের প্রতি মন্থ্যাচার ও কাবা 
প্রণেতার প্রতি ঘোরতর নিগ্রহের কারণ হইয়। দাড়ায়। কাব্য মাপ্রেরই 
একট। তত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে এরূপ কোন আইন থাকা উচিত নছে; 
এবং কাবা মাত্রেরই অভ্যন্তরে একটা নিগু তত্ব রাখিতে হইবে, কবিগণও 
এরূপ কঠিন নিয়মে বাঁধা নহেন। | 

একটা উদাহরণ দিয়া এই ভূমিকাটা বিশদ কর| যাইতে পারে। একট! 
বড় গোছেরই উদাহরণ লওয়া যাক্‌। মনে কর মহাকবি কালিদাস। কালি- 


৩, নানাকথা 


দাস-প্রণীত কাব্য মধ্যে কোন গু ছুর্ভেষ্ঠ দার্শনিক তত্ব গুপ্ত আছে কিনা 
জানি না। কেহ কেহ এইরূপ তৰ আবিষ্কারে বন্ধ করিয়াছেন শুনিয়াছি; 
কিন্তু কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। আমার স্থূল বিবেচ- 
নায় কালিদাসের কালিদাসত্ব এরূপ দার্শনিক তত্বের অস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে না। সম্পূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টির অভাব সত্বেও কেবল খানিকটা অনু্ভতি- 
মাত্র লইয়া কালিদাসের নিকট উপস্থিত হইলে ততপ্রদত্ত কাব্যরসের 
আস্বাদন পুর্ণমাত্রায় পাওয়! যাইতে পারে। রসপিপাস্থুর পক্ষে আশাতে 
বঞ্চিত হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় না; সেখানে তিনি ষে রস আস্বা- 
দন করিতে পান, অন্ত কোথাও তাহার তুলন| মিলে ন7া। মহাকবির 
মহিম। দুর হইতে যেমন শুনা যাইত, নিকটে আসিয়া দৃষ্টি করিলেও গ্ঠিক 
তেমনি অক্ষুন্ন থাকে, অথবা আরও বাড়িয়া যায়। অন্য কবি হইতে কালি- 
দাসের বিভেদ, তাহার সৌনার্যা দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে ) তাহার সৌনাধর্য অনুভূতির 
তীক্ষতায় ও তীব্রতায়, তাহার সৌন্দধ্য স্থষ্টি সামধ্যে। এই বিষয়ে 
কালিদাস বোধ করি পৃথিবীর মধো অদ্বিতীয় । পৃথিবীতে যেখানে ফেকিছু 
সোন্দরধ্য আছে, তাহা তিনি একত্র আনিয়াছেন এ কথা বলিলে অতুযুক্তি 
হয় না। বিধাত) তংস্থষ্ট জগতের ধেখানে যাহা কিছু জন্দর, তৎসমুদয়ের 
€শ একত্র করিয়া দেখিলে কেমন দেখায়, তাহা দেখিবার লালায় 
কালিদাসের উমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কালিদাসও সেইরূপ জগতের অসীম 
সৌন্দ্যা-ভাগারের মধ্যে যা'কিছু সুন্দর সমস্ত একত্র করিয়া! তাহার সমাবেশে 
কিরূপ অপরূপ মৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়, তাহারই নমুনা আমাদিগের 
চোখের উপ্র রাধিয়াছেন। কিস্ত এই পর্যান্ত বলিলে কালিদাসের 
ক্ষমতার পরিমাণ হইল না। আর একট! কথা এখানে বলিতে হইবে । 
পৃথিবীতে যে স্বতাঁবতঃই কতকগুল্া সুন্দর জিনিষ আছে, আর কতক- 
গুলা কুংসিভ জিনিষ আছে? এইরূপ নির্দেশ সঙ্গত ও যুক্তিধুক্ত নহে! 


সাহিত্য-কথা ৩১ 


সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব অনেক সময়ে সৌন্র্ধা ভোগীয় অস্তিত্বের উপর নির্ডর 
করে। আনেক সময়ে কেন, বোধ হয় সর্ধত্র ও সব্ধদা সৌন্দধ্যভোগী 
নিজের ব্যবহারের জন্য সৌন্দর্ঘোর সৃষ্টি করিয়া লয়। মুষ্যবিশেষে 
এইরূপ একটা ধর্ম বা ক্ষমতা বিমান আছে; সেই ধর্শের বা ক্ষমতার 
এক কথায় অনুরাগ আখ)। দেওয়া যাইতে পাবে। এই অন্ুরাগের 
পরিমাণ সকল ব্যক্িতে সমান পরিমাণে বর্তমান লাই । যাহাতে যে 
পরিমাণে বর্তমান আছে, লে বাহাজগভকে সেই পরিমাণে সুন্দর 
দেখে; বাহকগতে সেই পরিমাণে অন্তবুক্ত হয়। প্রাটীন দাশনিক- 
গণের ব্যবহৃত একটি উপম! প্রয়োগ করিলে বলা যাইতে পারে যে, 
কাচ যেমন স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, কিন্তু জবাফুল তাহার 
সম্লিধানে আসিয়া! ভাহাকে আপন আভায় আভাষুক্ত করে; সেইরূপ 
বাহৃজগৎ সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে স্বগাবতঃ বর্ণধীন ও রূপবঙ্জিত 
অনুরাগীর চোঁঞধ তাহ। বিবিধ বর্ণ ও বিচিত্র রূপ প্রকাশ করে। সংসারে 
সম্পূর্ণ বিরাশী কেহ আছে কিনা,জানি না) তবে ধর্খশার্ছে ও দশন 
শাস্ত্রে সেরূপ বিরাগীর উল্লেখ দেখা যায়। বদি সের্টপ বিরাগী কে 
থাকেন, তৰে তাহার চক্ষে সুন্বরও কিছু নাই, ও কুংসিতও কিছু নাই। 
আমাদের মত সাধারণ মনুষ্য সে পর্ধায়ভূক্ক নহে ; আমর! সদাসর্বাদ| কোন 
না কোন রঙের চশম। পরিষ্া চতুঃপার্খস্থ বিস্তীর্ণ বিশাল জগতে নিরীক্ষণ 
করিয়। থাকি; এবং যখন চশমাথানি মে রঙের থাকে, বাহা জগংটাকেও 
যেন সেই রঙ্গে রঞ্জিত হইতে দেখি। আমাদের অবস্থা সুখের হইতে 
পারে, অথব। ছুঃখের হইতে পায়ে, সে কথা স্বতন্ত্র) বেটা! প্রক্কৃত ঘটন! 
ও প্রন্কত অবস্থা তাহারই নির্দেশ করিলাম দাত্র! লেই জন্য আমর! 
আমাদের অন্তসিহিত অনুরাগেষ প্রভাবে জগতের কতকট। হুদার দেখিয়া 
থাকি ও কতকটা কুৎসিত দেখিতে পাই । বাহ্-জগন্চটা সম্পূর্ণ আমারই 


৩২ শানাকথ। 


আম্মগত বটে কি না সে বিয়ে বিচার উপস্থিত করা এ প্রবন্ধে বাঞ্ছনীয় 
নহে; তবে এই অনুরাগটা সপ্পর্ণভাবে আমারই নিজন্ব, সে বিষয়ে সন্দেছের 
কারণ নাই। এবং এই অন্গরাগের বশে আমি ষে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ 
করি বা যে বির্পতা দেখি, মেই সৌনদর্যা,ও বিরূপতা যে, এই হিসাবে 
আমারই নিজের স্যরি, তাহা ও বলা বাইতে পারে । 

স্থতরাং এই বাক্কিগত অনুরাগের মাত্র। অনুসারে জগতে সৌনর্য্ে 
তারতম্য হয় উহার মাত্রা বাড়ে ৪ কমে । যাহাদের অত্যন্তরে অনুরাগের 
মাত্রা কম, সে সর্বত্র স্থন্দর পদার্থ দেখিতে পায় না; হয়ত কুৎসিত 
পদার্থ ই দেখে অথবা সকল দ্রবাই বর্ণহীন অরঞ্জিত অবস্থার দেখে। 
আর বাহার ভিতরে অনুরাগের মাত্রা অধিক, সে অন্তের নিকট বূপহীন 
বা কুৎসিত স্থলেও সৌন্দর্যের ও রূপের বিকাশ দেখিতে পায়। অর্থাৎ 
কি না, সে ব্যক্তি নিজের ব্যবহারের জন্য, নিজের তৃপ্তির জন্য জগতে 
সৌন্মধোর ও রূপের সৃষ্টি করে। এই হেতু অনুরাগী বাক্তি কেবলমাত্র 
সৌনর্যের সংগ্রহকারী নহেন) তিনি সৌন্দর্যোর বিধাতা ও নিশ্মাঠ। 
আমর। দেখি মধুকর জাতি মধুর অন্বেষণ ও সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; 
কিন্তু জীবতত্বিদেরা বলেন, মধুকর জাতীয় পতঙ্গ কত্তৃকই ফুলে মধুরু 
সৃষ্টি হইয়াছে । কতকট। সেইরূপে মধুকরোপম অনুরাগী ব্যক্তির চেষ্টায় 
জগতে সৌন্দধ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। ্‌ 

কালিদাস এই শ্রেণীর অন্গুরক্ত পুরুষ ছিজেন, এবং বোধ করি মনুমা 
দাঁত মধ্যে এত বড় অনুরক্ত পুরুষ আর জন্মা নাই। অপর সাধারণ 
যেখানে সৌনরধ্য দেখে না কাপিদান দেখানে দপৌন্দর্যা দেখিতেন ; অপরের 
নিকট যাহা সাদা, কালো অথবা বর্ণহীন, তাহার নিকট তাহ। বূপবান্‌ ও 
রঞ্জিত। এমন করিয়া যেথায়-পেথায় সৌন্দর্য উতপাূন. করিতে, জ্গং 
ফুড়িগা সৌন্ধর্া ছুড়াইতে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। কালিদাস 


লাহিত্া-কখা ৩৩ 


আপন জগত দেখিতেন, ও অপরকে তাহ। দেখাইতেন! তিনি 
মনুধ্যের »য অপরূপ চশন। খানি তৈয়ার করিয়া অন্যের চোখে তাহা 
রঙে দিভেন;) আর যেন কোন অপূর্ব কৃহক অখবা বাহ্বিদ্যার 

তাবে নংসারের চিত্রপট খান। অভিনব আকার ধারণ করিত। ঠিনি 
এখানে চাহিতেন, তখনই তাহা আপন! হইতে সুন্দর হইয়। ধাইত। তিনি 
চাহিবার পুর্বে সেখানে অন্যে রূপের আবির্ভাব দেখিতে পাইভ না। 
অশোক তক্ক নাকি পুপোলানের জনা মৃন্বীর নূপুরধ্বনত চরণাবাতের 
"প্রতীক্ষায় বসিয়। থাকে ১ সেইরূপ নীরস ককশ ব্ূপহীন জগৎ সৌন্দর্য 
পুষ্পেত উদগমের জন্য কালিদাদের অপেঙ্গয় বসিয়া থাকত। এমন করিয়া 
যেখানে-সেধানে রূপের উতপন্তি কারভে আর কেহ পারে নাই। মদ- 
শলাৰা হাতীর ম্ত্গতিতে, অথবা বুষতের খুরাক্ষালনে, অথবা হিমগিরি 
গহ্বর প্রান্তস্থ কীচকের দুর্বাগুত ধ্বব্রতে অন্যে বে পুলক পায় না, কাণিদাস 
তাহা পাইতেন। সাফ়ংকালে বঙ্ধবপরিহিতা বনসথপরীগণ আলবালে 
সেন আরম্ভ করিলে কেমন নুনার দেখায়, সুন্দরীর বদনকমলে কমল- 
নুমে মধুকর আঁদিয়! দৌরাত্মা আরম্ভ কারলে ভাহাকে নীলাকমলাক্ষতে 
শাড়নার জন্য মুণালবছছ সঞ্খালিত করিলে কেমন দেখায়, এবং চ্ুকর- 
ধোঁত শুন ম্ষটক প্রান্তরে দিব্যকুমারাগণ মুক্ত ছড়াইয়া ক্রীড়দানা হইলে 
কিরূপ মৌনের্োর স্ফৃ্ঠি হয, তাহ! আমরা তাহার প্রদাদে কতকট। অনুভব 
করিতে পাবি) তবে তাহারই মত সেই রলের আক সন্ভোগের ক্ষত] 
আমাদের গন্মিগ্লাছে কি ন। সন্দেহ। জননী বনু কনক নীগ্নান! সীতা, 
অথবা হেম ষজ্ঞোপবী তধারী সুক্তাক্ষণালালগ্কত তেজঃসদন্টিপ নগ্ুৃবিত 
সহচারিণী অরুদ্ধ ঠী, বখন ভর্ভৃচিরণে নরনদ্ধঃ নিত করিয়া অবস্থ ৪1 ছিলেন 
তখন কিরূপ মহিমার প্রভা উদ্ভাপিত হই! উঠরাছিল তঠা ৪5 মানবে 
কখন পূর্ণমাত্রার় অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। 
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প্রবন্ধে বাঙথনীর 


এই সকল কারণে বল| যাইতে পারে, যদি সৌন্দধ. সনে 
প্ররুতির প্রধান লক্ষণ বলিয়৷ বিবেচিত হয়, কালিদাস মানুষের মং 
জগংকে যদি সুন্দর দেখিতে চাও, তাহার নিকট যাও। আকাজ, 
হইবে। তৃত্ব কথার অন্বেষণে যাইবার প্রয়োজন নাই। সি 
কবি শব্দের বিবিধ সংজ্ঞা এ পর্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে? তন্সধ্যে কোন্টি 

| গ্রহণীয় তাহা ঠিক্‌ বলিতে পারি না। কেহ বলেন স্থৃভাবুকে যিনি 
রর করিয়া তুলেন, সুন্দর করিয়া, দেখেন_ও সুন্দর, করিয়া, দেখান তিনি 
কবি! কালিদাস এই সংজ্ঞানুসারে মাকবি। কিন্তু অপরবিধ সুংজ্ঞাও 
বর্তমান আছে। কাহারও মতে ধিনি জগতের একখান! বুথায্থ, স্বাভাবিক, 
চিত্রপটআকিয় দিতে পাবেন, তিনিই, বার্থ, কৃবু॥ অর্থাৎ জগতে সুন্দর 
ও কুংসিত, কোমল ও কঠোর ছুইটা ভাল স্বভাবতঃই বর্তমান আছে; 
তখন সেই দুইটাকে পাশাপাশি আনিয়া! কোনটারই উপর নিজে হইতে 
না ফলাটয়া, তাহাদের যথার্থ আপেক্ষিক পরিমাণের ইতরবিশেষ না করিয়া, 
আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়। দেওয়াই প্রকৃত কবির কাজ। আজকাল 
কাব্য সমালোচনায় এই স্বাভাবিকতার, ইংরাজিতে যাহাঁকে 7৩81191 
বলে ইহার্ই কতকটা। প্রাধান্য দেখ! যায় । বাহার! 1০711510 কাব্যের 
প্রিয় তাহার! অতিরঞ্জিত ভালবাসেন না) কবির কল্পনা ও সৃষ্টি দ্বার 
প্রবঞ্চিত হইতে চাহেন না। সংসারটা যেমন ভালয় দন্দয় চলিতেছে, 
সেইরূপ উহাকে ভালয় মনায় চিত্রিত দেখিতে তাহারা! প্রয়াসী। উপরে 
জগতের স্বাভাবিক সৌন্ার্মা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ কর! গিয়াছে, তাহাতে 
বদি কিছু সত্য থাকে, ভাহা হইলে এই শেষোক্ত মতটার কোনরূপ ভিন্ডি 
পাওয়া ছুফর হইয়া উঠ। বখন জগংকে সকলে আপন মনের দ্বারা নিশ্মাণ 
করিরা দেখে) বিভিন্ন পু নিকট জগতের রূপ বিভিন্ন ; তখন জগতের 
স্বাভাবিক মুদ্তি কিরূপ, হাহা ঠাহর পাই না। বখন মন্ত্ষামাত্রেই আপন 
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আপন জগংকে জাপনি কল্পিত সৃষ্ট কারয়া লইয়াছে, তখন এমন একটা 
নম্থুয্যের কম্পন নিরপেক্ষ জগৎ কোথায় আছে, যে তাহার মুদ্তিট! আসল 
রূড়ে চিত্রিত করিয়া! সাধারণের দর্শনার্থে উপস্থিত করিতে হইবে? 

সুতরাং কবিকে আপনার ধল্পনার আশ্ররন লইতেই হইবে । অর্থাৎ 
তিনি তাহার জগৎকে বেষন নিজে দেখেন, তেমনি ভাবে আকিয়া অপরের 
সন্তুখে স্থাপিত করিতে ভইবে। আমাদের তাহাতে লাভ এই থে, আমরা 
সামাদের . জগতে বেটুকু আপন চেষ্টায় দেখিতে পাইতেছিলাম স্ 
তিনি তাহা দেখাইয়া দেন; আমরা যাহা নে ভাবে দেখিতেছিলাম, ভিনি 
তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্ত ভাবে ৪ নিজের মত করিয়া দেখান। 
অর্থাৎ কবি অনেক স্থলে আমাদের চক্ষ ফুটাইয়া দেন; কুত্রাপি আমাদের 
চোখের উপর যদি কোন ময়লার আবরণ ভমিয়া থাকে তাহা! মুছাইয়া 
দেন, কুত্রাপি বা চোখের উপর একখান! চশমা বা দূরবীণ এইনূপ একটা 
কিছু যন্ত্র ধরিয়া দেন। এই হিসাবে কবি এক রকম ডাক্তার । মানুষের 
মধো* অনেকে বুঙ কানা আছে, শুনা বায়; কিন্তু এই ব্যাধির চিকিৎসা 
এ পর্যান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । কিন্তু কবি এই ব্যাধির প্রকুত চিকিসক। 
বাহার রঙ দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না তিনি ভাহাকে রও দেখিবার 
সামর্থ দিয়া অনুগৃহীত করেন। 

তবে কবিমাত্রেরই কল্পনা যে জগতকে একই বর্ণে রঞ্জিত করিবে এমন 
কিকথা। জগৎকে ঘে স্রন্বরই দেখিতে হইবে, এমন কোন আইন 
বিধাত। প্রণয়ন করেন নাই এবং কোন বাক্তি জগনের কোন অংশকে 
নুন্ধর না দেখিয়া অন্ত কোন মুগ্তিতে নিরীক্ষণ করে বল্রা বে তাহাকে 
মনুষ্যত্বের পদবীনে নিয়তর সোগানে বলাইতে হইবে এইরূপও বলা 
যায় না। 

বাহ জড়জগতের চিত মআগাদের ঘণিঃ সঙ্ঙ্ধ আছে বটে, বেনন। 


বেনণ 
ভহ। 
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উহ্থার সহিত আমাদের নিত্য আদান প্রদান চলিতেছে; আমাদের মাখা 
প্রতিনিয়ত উহার সহিত কখন বিরোধ, কখন বা ধৈত্রী স্থাপন করিয়া, 
অর্থাৎ রাজনীতি শাস্ত্রের বিধানমতে সামদানাদি চতুর্ধিধ উপায়ই অবলম্বন 
করিয়া, আপনার স্থিতি পুষ্টি ও অভিব্যক্তি সাধন করিয়া! লইতেছে। 
কিন্ত জড়ভাগ ভিন্ন সমগ্র জগতের আর একটা অংশ আছে, যাহার সহিত 
আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ । আমি যে আত্মা নামধের পদার্থ টুক 
লইয়া আপনাকে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কোন কারণে আত্মীয় 
কুটুঙ্ব প্রতিবেশীতেও তজ্জাতীয় অর্থাৎ আমারই আত্মার সমান ধর্শ- 
বিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব নির্ব্িবাদে স্বীকার করিয়া ভাহাদিগকেও ঠিক্‌ 
আমারই সমান মন্ুযাপদবীতে স্থান দিই। এবং আমার এই আত্মীয় 
'কুটুম্ব প্রতিবেশী লইয়৷ অংশত; জড়ধর্্ী, অংশতঃ জীবধর্মী ও অংশতঃ 
মনষাধর্মী--যে একট! সমষ্টির স্ষ্টি করিয়া লইয়াছি, তাহার সহিত আমার 
সম্বন্ধ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিমানে নিকট করিয়া তৃল্লিয়াছি। বরং অন্নজল 
পরিত্যাগ করিয়! ছুই দশ দিন কাটাইতে পারি, কিন্তু আমার প্রতিফেশীকে 
ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত যাপন কর! আমার পক্ষে নিতাস্তই অনাধা। 

কিন্তু এই নন্বন্বটা কিরূপ? প্রকৃত কথা যে, এই সম্বন্ধ ত্যাগ 
করিলে আমার নিজের অস্তিত্বও বুঝি থাকে না। যেখানে অননঙ্জল, 
ফলফুল, গিরি ও নির্বর যথেষ্ট সংখ্যায় বর্তমান আছে; যেখানে মলয় বছে 
ও পাখী গায়, এমন কি এল! লতাও চন্দনতরুকে আলিঙ্গন করিয়া রহে 
ও পুষ্পস্তবকাব নআ লতা পবনহিল্লোলে সঞ্চারিণী হয়; সেই স্থানেও 
আমার সঙ্গিহীন ও প্রতিবেশীহীন জীবণ কল্পনায় আনিতে গেলে শরীর 
ব্ভীষিকায় রোমাঞ্চিত হইয়৷ পড়ে। স্ুত্তরাং আমার সঙ্গীর সহিত ও 
প্রতিবেশীর সহিত সন্ন্ধ বড় নিকট । প্লেই, প্রেম, দয়া, বাৎ্মল্য প্রভৃতি 
যাহা কিছু আমাতে মধুর ও যাহা কিছু আমার আত্মার উপজীব্য সম্তই 
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সেই সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত ; কিন্তু ইহাও কি প্রকৃত নে যে, হিংসা ও ছে 
ও দস্ত প্রভৃতি অন্ত ধাহা কিছু আমার আত্মাকে ক্ষুব্ধ, কুঝ, পীড়িত ও 
জর্জরিত করে, তাহারও উৎপত্তি সেইখানে ? ইহাও কি সভা নহে) যে, 
সেই সন্বস্ধবশেই আমার শ্রবণ পূর্ণ করিয়া সেই অন্তর্ভেদী তীব্র দুঃখের 
কোলাহল উঠিতেছে, আমার জ্ঞানজীবনের প্রথম মুহত্তেই বাহার আরম্কু ও 
শেষ মুহূর্তেই যাহার সমাপ্ডি। 

হায়, মনুষ্যজাতির মধো এমন সৌভাগ্যশালী কয়জন আছেন, ধাহাকে 
সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এই ছুঃখের আবর্তে পড়িতে হয় নাই! তাহার 
সৌভাগাশালী প্রতিবেশী বে সুন্দর জগতের ও সুন্দরী প্রকৃতির রূপরাশি 
দেখিয়া বিমুগ্ধ রহিয়াছেন, সেই প্রকৃতিকে নিঠুর ও নিশ্মম ও ভীষণ দেখিয়া 
তিনি আতঙ্কে বিমূঢ় হয়েন নাই। 

বন্কত জগতের এই অংশে উপস্থিত হইয়া উহাকে সুন্দর বলিব কি 
ভীষণ বলিব সহসা স্থির করা দীয় হয়। এবং কবিও তাহার যখন বে 
মুর্তি অনুভব করেন, তথন সেই মৃত্তি দেখাইতে বাধ্য হন। 
: সচরাচর এইটা দেখ! বায় যে, কতকগুলি লোক অপেক্ষান্কত 
সৌভাগ্যশালী, তাই হাহারা এক রকম স্থচ্ছন্দে আপনার অন্তিত্টীকে 
বঙ্গীয় রাখিয়া ও আপনার আত্মার পুষ্টিসাধন করিয়া চলিয়া! গেল। অপর 
কতকগুলি লোক সেই সৌভাগো বঞ্চিত; তাহারা সংসারের ভীষণ আবে 
পড়িয়া পাক খাইতে খাইতে মিযনমাণ হইয়া মর্দিত হইতে থাকিল। মোটের 
উপর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লয় কথা) কেন যে ইহার অবস্থা উদ্ভার 
অবস্থা হইতে ভিন্ন হইল, তাহার যুক্তি দেপান এক রকম আসাধ্য। 
গৌঁতীগ্য ও দুর্ভাগ্য লইয়া কথা) কেন না সর্বদাই দেখা যায় যেখানে 
নিতান্ত হুর্ধলভিত্ বার্তি অধ্হেলে হাসিয়া খেলিয় পার হইল, সেথানে 
বাঁচার বাহে বল জাছে ও অস্ঠরে সাইস আরে সেও অকন্মাৎ শালিতপদ 
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হইয়। দলিঠ ও পিষ্ হইতে থাকিল। অবশা মন্তষোর সহজ যুক্তিপ্রিকনতা 
ও কারণানুসন্ধানপরতা৷ উদ্ভয় স্থলেই একটা থিওরি শ্াবিষ্কার করিয়া 
ব্িবে সন্দেহ নাই | যেখানেই প্ন্মের জয় ও অধন্মের ক্ষয়” এই সংক্ষিপ্ত 
অথচ রুচিকর নিয়মের বাভিচার দ্রেখা যার, সেইখানেই মানুষে আপনার 
মনের ভিতর হইতে মনের তৃপ্তিকর একট! থিওরির আবিষ্কার করিতে 
বসে। কেহ বলে কম্মুফল, কেহ বলে আনৃষ্টি, কেহ বলে জগ্মাস্তর সেই 
সনাতন নিয়মের বাভিচারের কারণ । বলা বাহুল্য মনুষ্যের আবিষ্কৃত 
অনেক থিওরি কেবল অজ্জানেরই নামান্তুর । অথব] অজ্ঞতা] প্রচ্ছাদনেরই 
কৌশল । 

আসল বাপারটা কিন্ত গোপন করিবার উপায় নাই। অধাশ্মিকে 
ভয়ের ঢকা নিনাদিত করিয়া অকুতোভয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে, 
আর ধার্শিকে মুমূু হইয়া গুহার অন্তরালে লুক্কার়িত থাকে, ইহা যেমন 
অনেক সময়ে সতা কথা? দর্বলে সেখানে উত্তীর্ণ হয়) সমর্থ সেখানে 
পতিত হয়, ইহাও সংসারের সেইরূপ একটা লোমহ্্ণ সতা। এইন্সত্য 
তোমাদের প্রিয় ও রুচিকর না হইতে পারে, তোমাদের রুচির সহিত 
মিলাইবার জন্য ইহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবাঁর হয়ত চেষ্টা করিতে পার, অথব! 
কোন কূচিকর থিওরির দ্বারা ইহার সমর্থনের প্রয়াস পাইতে পার, কিন্ত 
ইহার অস্তিত্বে সন্দেহ কবিও না! 

কথাট। সম্পূর্ণ প্রকৃত, কিন্তু তথাপি আমরা আমাদের যুক্তির ও 
থিওরির অন্রান্ততা বিষয়ে এমনি সংশয়হীন যে প্রতোকই এক একটা! 
নৈতিক তুলাদণ্ড নিশ্মীণ করিয়া বাক্তিবিশেষের নৈতিক বলশালিতার 
পরিমাণ করিতে বসি। এবং নিক্তিটা অমুক দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে 
দেখিবামাত্র অমুক লোকট! এই মাত্রায় পাপিষ্ঠ ও অমুক লোকটা এই 
পরিমাণে পুণ্যবান্‌ ঘিধাহীনচিত্তে ও নিঃসস্কোচে বায় প্রকাশ করিয়া থাকি? 
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আনর। মনেও ভাবি নাবে, আমরা যে তুলাদও্ড হাতে লইগা ওঞ্জন করিতে 
বদিয়াছি, সে তুলাদগ্ডের গঠনে এখনই একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্তি রহিয়াছে, 
বাচা স্থিতিবিজ্ঞানের একান্ত বিরোধী । অথবা যে ইট দ্রবোর ওকছছনের 
তুলনা করিতেছি, ত্রান্তিবশে তাহার একটাকে জলের ভিতর মগ্র করিয়া 
রাখিয়াছি, ও আর একটা হাওয়ায় রাখিয়া দিয়াছি। অথবা হয়ত কোন্‌ 
দিক হইতে আমার অক্ঞাতসারে বায়ু প্রবাহ আপিয়া নিক্তির একটা 
পাল্লাকে উত্তোলিত করিয়া দিতেছে । এইন্ধপ বিচার প্রণালী দ্বারা 
মভযোর পুরস্কার বিধান 'ও দণ্ড নির্দেশ করিরা দেখিয়া হুঃখও তয়, হাসিও 
পায় । 

ফলে অমুক্ক বাক্তি মেরুদণ্ড নমিত করিয়া যাইতেছে দেখিয়া একেবারে 
সিন্ধান্ত করিও না বে, উহার আতান্তরিক আম্মগত পাপের বোঝা উহার 
ভাব্রকেন্দ্রকে নামাইর। দিয়াছে, এবং অমুক ব্যক্তি লঘুপদক্ষেপে উড়িয়া 
উড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া স্থির কারও ন| ধে, পুণাত্মতার হাইড্রোজেন 
বাষ্প*উহার দেইরূপ বেলুনথানি স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে । মনে রাখিও 
মনুষোর ভাগা নামক একটা অনির্দেশা অনিরূপা কিছু আছে, প্রাক্তন 
বা অনৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করিলে যাহার সঙ্বন্ধে জ্ঞানের মাত্রা বিশেষ বৃদ্ধি 
পার না, দেই পদীর্ঘট! হয়ত "অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ ভুলা বিভ্রাটের 
জনা দ্ায়ী। 

এই প্রবন্ধের আরন্তে যে তত্ব কথাটারু উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা 
এক্ষণে একটু পরিস্দুট হইয়া থাকিবে । সাহিত্যের মহাকবিগণ মধ্যে 
যাহারা নৈতিক জগতের এই অংশটা লইয়া নাড়াচাড়া করেন তীহার! 
এই তত্ব কথাটা পরিষ্কার করিরা বলেন। নীতিংপ্র্গারক ও শান্ত্রকার 
ও সমাজ-বিধাতার দলে যে কথাট! গোপন করিয়! মন্থম্য-সমাজের চোখে 
ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন, মহাকবিগণ দেই কথটাই খুলিয়া বলেন 
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এবং সত্যবাদিতা যদি প্রশংসনীয় হয় তে সেই প্রশংস। এই শ্রেণীর 
রঙাক বিগণের প্রাপ্য । 

কথাটা এই, যে বাক্তি আপনার ভাগ্যদোষে কির ও চির ও 
হলষ্যত্বের উচ্চ পদর্বী হইতে অবনমিত হইয়াছে, তাহার উপর আবার 
সমালোচনার তীববাণ নিক্ষেপ কঙকটা হৃদয়-হীনভার কাজ। ভাহার 
নিজের দুর্বলতা বা নিজের হীনতা তাহার এই অবনতির জন্য একেবারে 
দায়ী নহে তাহা বলিতেছি না, তবে কিন! উপরে ভাগা বলিয়া বাহার 
নির্দেশ কর! গিয়াছে; সেই ভাগোর উপর সাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই 
ইহাও মনে রাখা কর্তবা। সে আপন ভাগোর বিধাতা আপনি নহে, 
অথবা কতক পরিমাণে হইলেও অম্পূর্ণ পরিমাণে নে। জগত্তের কৌন 
বিধানকর্ত! স্বাভাবিক ক্রুরতাঁর বশে নিরীহ জীবকে লইয়া খেল। করিতেছেন 
৪ আমোদ দেখিতেছেন, এরূপ মীমাংসারও এম্থলে অবতারণ! নিশ্য়োজন'। 
তাহার সেই ভাগ্যের বিধাতা কোন বাক্তিবিশেষ নহে; হয়ত গুহার 
পিতামাতা, তাহার, পূর্ব পুকষ, তাহার প্রতিবেশীবর্গী অথবা. ভকাহার 
পরিবেষ্টনকারী সমগ্র ভগৎ তাহার ভাগ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে ও নিয়ন্ধিত 
করিতেছে। তাহার প্রধান দোষ এই যে, তাহার শরীরে এমন বল 
নাই যে, সে এই বাহির হইতে আপতিত প্রচণ্ড শক্তির প্রত্িকুলে 
দাড়াইতে সমর্থ হয়। অথবা পিচ্ছিল পথে চলিতে যেরূপ সাবধানন্তা 
আবশ্ক সে হয়ত ততদূর সাবধান হয় নাই। . সেহয়ত-জানিত না যে, 
পিছন হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে একটা অপরিচিত ধাক্কা আসিঙ্ন। তাহাকে 
ভূমিশারী করিবে।, এরূপ স্থাল তাহার অধঃপতনের ফলভাগী অবস্ঠ 
নে নিজে) প্রন্কতির।ন্রিমই এই এবং প্রকৃতির নিচারই এই । তাহাতে 
হা হতাশ বারি] কোন ফল নাই। ভেদরা কন্ত তাঁভার অধরপতচদ 
(কৌতুক করিও. না'। . কেন, না) তোফরাও, মনুষ্য) এবং কে বলিতে 
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পারে যে, তোমার অবস্থাও এক দিন উভারই মত. শোচনীয় হইতে 
পারিবে ন1। 
ঃখাতপদগ্ধ সংসারংক্গত্রে সমালোচনা অপেক্ষ! সহানুভূতি ও সঙ্ৃদয়তার 
ভাব অধিকতর তন্ুভৃত হয়শ ধৈবযোগে কোন বৎসর বু না হইলে 
কষকে জলাশয় সেচিয়া ক্ষেত্রের উর্কারতা রক্ষার চেষ্টা, করে। প্রকৃতি 
যেখানে নিপুণ ও সংসার বেখানে, উর মরুভূমি, সেথানে মানুষে কি 
জ্মাপনার হৃদয় হইতে স্সেতের বারি ও শান্তির বারি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও 
বর্ণ করিতে পারে না? 
আমরা যাহাদিগকে মহাপাপী নামে নির্দেশ করিয়া ঘ্বণার সহিত তাহাদের 
সঙ্গ পরিহার করিয়া যাই, তাহারা যে প্রক্কতপক্ষেই তোঁম। আমা অপেক্ষ। 
নিকৃষ্ট জীব, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। হয়ত তাহাদের ভিতরে যে 
পরিমাণে মনুষাত্ব ধর্তমান আছে, তাহ! তোমাকে আমাকে ব্যবচ্ছেদ 
করিয়] দেখিলেও মিলিবে না। তাহারা অপুষ্ট দোষে ঘটনার চক্রাবান্ 
পান্তুয়। উর্ধ হইতে নিষ্পে ও নিয় হইতে নিক্তর প্রদেশে ক্রপেই পতিহ 
হইয়াছে; আর আমরা সৌভাগাক্রমে সোজ! দড়াইয়া ধরাপৃষে পা! ফেলিয়া 
চলিতেছি। উভয়ের মবস্থাগত বিভেদের স্থলে মোটামুটি সৌভাগা 
ও দুর্ভাগ্য এই ছুটি বিদ্যমান আছে। ঠিক তাহদেরই মত ঘটনাচক্রে 
পড়িলে আমাদেরই অবস্থা কি হইত তাহা সহসা! বলা চলে না। নিজের 
মৌভাগ্যের জন্ত অহঙ্কার করিও না, অথবা অপরের দুর্ভাগ্য দেখিয়া পরিহাস 
করিও না। এবং তাহার জঙ্ট কুম্তীপাকের ব্যবস্থা হইয়াছে ও নিজের 
জন্ত নন্দন কানল প্রবেশের টিকিট খরিদ :করা আছে, ভাবিয়া নিশ্চি্ত 
খাঁকিও না। বরং তাহার অবস্থাদৃষ্টে সাবধান] রি করিবার জন্য 
উভ্ভোগী হও. 
 শাডগর্ভ হইতে হ্টাকূবেখ অসময়েও কতকটা কী ক ভূমিষ 


৪২ নানাকথা 


হয়াছিলেন কথিত আছে। কিন্তুঠিক যে একটা পয়তান বা! পিপাচের 
অবভাররূপেই ভূমিষ্ঠ হয়েন, তাহার সমাক্‌ প্রধাণ নাই। পিশচের 
অবতার ধরাতলে অবতীর্ণ না হয় এমন নঙ্টে, এবং শিবারাব ও উক্কাবৃষ্ট 
সকল সময় সকল পিশাচাবতারের অবশরণ ব্যাপার শ্চনা করে না। 
মাক্বেথের সহিত যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তখন যে সে নিতান্ত 
মন্দলোক ছিল এমন নহে। অন্ততঃ তোমার আমার অপেক্ষা যে মন্দলোক 
ছিল তাহার -প্রমাণাভাব। অন্তরের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে, নিঙ্ছের ও 
অপরের চক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে, কোন না কোন স্থানে একটু তুর্ধনত। 
অবস্থিত ছিল বটে, এবং সেই দুর্বলতাই শেষ পর্যান্ত তাহার সর্বনাশের 
কারণ হইয়াছিল স্বীকার করি, কিন্ত সমগ্র মজ্জ| ও সমগ্র ধাতু ব্যাপিয়া 
এমন কিছু ছিল না, যাহাতে হাহাকে মন্তষ্যশ্রেণীতে ন। ফেলিয়া উপদেবতা 
শেনীর অন্তনিবিষ্ট করা যাইতে পাঁরে। আফিলীলেরও নাকি গুল্ফের 
কাছে কোথায় একটু ছুর্বল স্থান ছিল, যেখানে পা্িম নিক্ষিপ্ত শর গ্রবেশ- 
লাভ করিয়া 'গ্রাণতাগের কারণ হয়। এইরূপ ছিদ্র বা রন্ধ, সুদু়তম 
দুগপ্লাকার অন্ুন্ধান করিলেও মিলিনা থাকে । সুতরাং ম্াকবেখ 
সাধারণ মন্থুযাশ্রেণীর বাহিরে ছিলেন না। অগ5 এই সামান্ত রন্ধ পথে 
পাপ প্রবেশ করিয়া বেচারার কি পরিণাম ঘটাইল। নিষধরাজ নলের 
শরীরে প্রবেশের জন্ত কোন দেবতা নাকি বন্ুকাল ধরিয়া রন্ধান্বেষণে 
হৎপর ছিলেন; তারপর একদিন ঘটনাক্রমে লবধগার্গ হইয়া মহান 
অনর্থপাত উপস্থিত করেন ও নিরীহ রাজা মহাশয়ের ভুর্গতির একশেষ 
করিয়াছিলেন। ম্যাক্বেথেরও অবস্থা সেইরূপ । ম্যাকৃবেথের মনে কোথায় 
একটু ছিদ্র ছিল, কেহ এতদিন দেখিতে পায়ু নাই, তিনি স্বয়ং তাহার 
অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। কিন্তু ছুরস্ত দেবতা তাহার সর্বনাশ সাঁধনে যেন 
পূর্ব হইতেই কতসন্ল্প হইয়। বছু আয়াসে সেই ছিদ্বটি খুজিয়া লইল! 


৫ সাহিতা-কথা ৪৩ 


গুরুগস্তীরভাবে ম্যাকবেথের সমালোচনায় অথবা বিশ্লেধণে প্রবৃত্ত হইবার 
"মার অভিরূচি নাই | সমালোচনা ও বিশ্লেষণের অসঙ্তাবের জন্য 
হা/'কৃবেথ শর! মহাকবির প্রেতায্ীকে কখন নিঃশ্বাস ফেলিতে হইবে না। 
আমার এই প্রস্তাব অবতারণ(র'উদ্দেপ্ত এই পধ্যস্থ বে, মহাকবি এই 
স্থলে একটা সংসারের সতা কথা নিশ্তীকচিত্তে বলিয়া ফেলিয়াছেন। 
নীতিকার ও শান্ত্রকার থে কথাটা! স্পষ্ট বলিতে সাহম করেন না, বা অন্তে 
নলিলে চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখান, মহাকবি সেই কথা অকুতোভয় 
বলিয়া ফশস্বী হইয়াছেন । এই অর্থে মহাকবির স্থান নীতিকার ও শাঙ্ধ- 
কারের উপরে । সাধারণ মন্ুমোও চাহ স্বীকার করে ; বিশে ওকালতির 
“নকার করে না। রর পু 

পদার্থবিশ্তাল্স অন্তর্গত গতি বিজ্ঞানে একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, সময়' 
মত থাকিয়া থাকিয়ী। একটু একটু ধাক্কা দিলে হিমাচলের মত প্রকাণ্ড 
পদার্ঘটাকেও কীাপাইতে বা ধরাশায়ী করা যাইতে পারে। কৈলাশ-পর্বত 
কুলিকার জন্ত রাবণের এবং গন্ধমাদন উত্তোলনের জঙ্ হন্থমানের মহ 
মহাবীরের দরকার হৃইয়াছিল। কিন্তু পদার্থ বিদ্তার পেগুলাম্তত্ব অবগত 
থাকিলে পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালকেও এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটা সহজেই সম্পর় 
করিয়া ফেলিতে পারিত। মনম্তত্ববিদের ভ্রকুটাভয় সত্বেও আমি মন্ুস্তের 
চিন্তাকে একটা স্থবৃহত মস্কোনগরের ঘণ্টার মত পদার্থ বলিতে চাহি। 
অর্থাৎ অনেক সময়ে বাহশক্তি প্রভৃতি পরিমাণে ৰল প্রয়োগ করিয়া 
মানুষের অস্তঃকরণকে স্থানভ্রষ্ঠ ও বিচলিত করিতে পারে না) আবার 
অতি মৃদু পবন-হিল্লোল যদি সময় মত আসিয়া আস্তে আন্তে ছোট ছোট 
ধাক্কা দেয়, তাহ! হইলে ঘণ্টাটা বেগে আন্দোলিত হইয়| দিগন্ত নিনাদিত 
করিয়া তুলিতে পারে । কোন কোন মহাকায় অর্ণবধান বড় বড় ঝটিফার 
বেগ অতিক্রম করিয়া সামান্ত হাওয়ার জলমগ্ন হয়। আবার উত্তাল 
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তরজমালার' উপর সের কফ ফেরোমীন ঢালিয়াও তাহাদের ক্ষোভ 
গ্রীপমিত হইতে দেখা যাঁয়। মানুষের মনও কতকটা সেইরূপ। যখন 
টসে না, তখন টলে না, জবার সময়ে অসময়ে অতি সামান্ত কারণ উপরি 
উপরি ঘটতে থাকিলে সাম্যাবস্থাট্যুত হইয়া'কোথায় পড়ে কে জানে।, 
ম্যাকবেখ বখন সৃদ্ধে জয়লাভ করিয়া! বীরদর্পে ও রাজ প্রসাদাশয়ে স্ফীত 
হয়া ফিরিতেছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে তাহার মনের ছিদ্্ট1 একটু এমনি 
অসর্কভাবে আবিষ্কৃত হইয়। পড়িরাছিল, যে শয়তানের অনুচরীগুলা ঠিক 
সময় বুঝিয়৷ একটা কুয়াশা ও দুর্দিনের সৃষ্টি করিয়া প্ররুতির মুখখানা 
আধার করিয়া ফেলল। এবং সেই আঁধারের সময় সুযোগ বুঝিয়া ছুই 
চারিটা প্ররোধনা দ্বারা ছিদ্র-পথটা আর একটু প্রসারিত করিয়া দিল। 
ঠিক তদবধি ঘটনার পর ঘটনার ধাক্কা! সমন্ন মত আসিয়া বেচারির চিত্তকে 
একেবারে ক্ষন্ধ ও আন্দোলিত করিয়া দিল। শেষের আন্দোলনটার 
বেগ এভখানি বাড়িয়া! গেল বে, বেচারি আর ফিরিয়া স্বস্থানে আসিতে 
পারিল না) একেবারে উপ্টাইয়া পড়িল। তখন আঁর আঁশা নাই। 
হিমাচালের প্রস্থদেশে গভীর ফাটগুলা হা করিয়া থাকে; উপরে পর্ধাটকের 
একবার পস্থালন হইলে আর নিস্তার থাকে না। সেইরূপ একবার 
ঘর্খন পদস্থলন হইল, তখন অধোগতি রোধ করে কাহার সাধ্য ? শয়তানের 
অন্চরের] মামুষকে সর্বদাই ফেলিয়। দিবার চেষ্টায় আছে; কিস্তু হায়, 
শয়তান বহার প্রতিন্দী, সেই ঠাকুর টি তখন নিজের অগ্চর প্রেরণ করিয়! 
হতভাঁগ্যকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করা কর্তব্য বোধ করেন না। 
ঠিক এই হিসাবে আমাদের কৃষ্খকান্তের উইল ম্যাকৃষেথের সহিত 
তুঁলনীর। শেষ অধ্যায়ে কষ্ঠকাত্তের উইের নায়ককে আমরা পাপের 
ু্তর্মামু জর্বতার স্্ীপে দেখিতে পাই।. ওমিন কি, আমাদের অর্থাৎ 
সমীলৌচক সষ্পরদায়ের মর্ধো এম বাঁক্তি খুবই অল: জীষ্ছেন, যিনি 


ষাহিতা-কথ। ৪৫ 


নিংসঙ্কোচে ও নিত্বৃণ্যভাবে তদবস্থ গোরিন্লালের নঙ্গে' দীড়াইয়। ছটা 
মিষ্ট কথা করিতে সাহস কল্গিতে পারেন। বদি গোখিদরালের রঙ 
কলিকাতার ব্লাস্তায় ঘটনাক্রমে আমাদের চোখোচোখি হয়, তৎক্ষণাৎ 
আমরা দ্বণীয় চোখ ফিরাইয়া উলিয়! াই। হয়ত পূর্বে এক সময় ছিল 
যখন গোবিন্মলালের বৈঠকখানায় প্রতাহ বিনা নিমন্ত্রণে হাদ্ধির হই! 
তিন ঘণ্ট। ধরিয়া "তাস পিটিয়৷ আসিতাম, এবং বুড়। কৃষ্ণকান্তের শ্রান্ধের 
সময় লুচি মণ্ডার যথেষ্ট স'গতি করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এখন দৈবক্তরমে 
দেখা হইলে তাহাকে দুইটা কায়িক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেও সংক্কচ 
হয়। কি জানি অপরে পাছে দেখিয়া ফেলে। কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে অধঃ- 
পতনের আরস্তে গোবিন্বলালে যে পরিমাণ মনুষ্যত্ব ছিল, তোঁদাতে আমাতে 
ঠিক ততখানি বর্তমান আছে কি না সন্দেহ। এবং এমন রি প্রমাণ 
পাইয়াছ যে, তাহার সেই মনুষ্যত্ব একবারে পশুত্ব বা পিশাচত্বে পরি 
হইয়াছে। গোবিন্দলালকে দেবতা! বলিয়া পূজ। বা অনুকরণ করিতে 
বলিতেছি না) তবে তাহার ভাগ্যে যাহা৷ ঘটিয়াছিল, তাহা তোমার আমার 
ভাগোও যে কখন' ঘটিতে না পারে এমন বিশ্বাসের কারণ নাই। এরং 
তাহার অধঃপতনের কারণই বা কি? অনুসন্ধানে দেখ বায় তাহার 
দয়া, তাহার পরোপকারবৃত্তিই একটা সামান্ত ছিদ্রমাত্র, থে ছিদ্রপথে 
দেবতাবিশেষ অব্যর্থ শর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবিয়! বুঝ। 
উচিত, যে সেই দেবতার নিকট শার্দুল-চ্ম ব্যবধানবতী দেবদারদ্রম- 
বেদিকায় উপবিষ্ট সংযমিশ্রেষ্ঠও সর্তোভাবে পরিত্রাণ পান নাই । সুতরাং 
সুযোগক্রমে প্রেরিত শরের সন্ধানের সহিতই গোবিন্দলালের চিন্তা 
সাম্যাবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইল। একটু ক্ষুন্ধ ও চঞ্চল হইল। তার পর 
ঘটনার পর ঘটনা, ধাক্কার পর ধাক্কা, ঠিক সময় বুঝিয়া ও সুযোগ বুঝিয়া 
ধান্।।। বারুণীতীরে কুছুডাক, আর উইল চুরি, আর রোহিনীর আত্মা 


৪১ নানাকথ। 


চেষ্টা, আর ফুল্লবিষ্বাদি ঘটিত ব্যাপার, আর মিথ্য! অপবাদ রটনা, আর 
ভ্রমরের অভিমান, আর কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল |. সাগর বক্ষশারী জাহাজ 
থানি টলিতে টলিতে এতদূর টলিয়াছে যে আর উদ্ধারের 'মাশ! নাই। 

উদ্ধারের আশা নাই; ম্যাকৃবেথের জীবনে এমন সময় উপস্থিত 
হইয়াছিল তখন আর তাহার উদ্ধারের আশা ছিল না; এবং গোবিন্দ- 
লালের জীবনে এমন সময় আসিয়াছিল, ষখন তাহার উদ্ধারের আশা 
ছিল লা। বাঁধের ক্ষয় হইতে হইতে এমন সময় 'আসে যখন আর 
শ্োতের গতি রোধ করিবার আশা রহে না। কথাটা সতা, কিন্তু 
মমুষ্যমান্রের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সতা। এই সত্যের সন্ুথে 
মানুষের হাসিবার ব৷ উল্লামিত ভইবার কোন কারণ মাই। এই 
ভীষণ সত্য যে মনুষোর চোখের উপর অহরহ উপস্থিত রহিয়াছে অথচ 
মনুষ্য ইচ্ছা করিয়! তাহা! দেখে না, অথবা দেখিয়াও স্বীকার করে না, 
নিজে প্রবঞ্চিত হয় ও অন্তকে প্রবঞ্চনা করে , এই একটী পরম আশ্চর্যের 
বিষয়। ' যদিও বকরূপী ধর্মী কর্তৃক পুষ্ট হইয়া! যুধিষ্ঠির তাহার আম্রয্য 
ঘটনার যে তালিক! দিয়াছিলেন, সেই তালিকায় ইহার উল্লেখ নাই। 

ইংরাজদের ম্যাকবেখে ও আমাদের কুঞ্চকান্তের উইলে এই সতা 
ভব কথাটা খুব পরিশ্দুট করিয়া ধরা হইয়াছে। উভয়ে এই বিষয়ে 
সাদৃশ্ত। এই সাদৃশ্য হয়ত পাঠকের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য এন 
বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। কিন্ত নহিলে, প্রবন্ধের কলেবর 
বাড়ে না। | 


১৩০২, অগ্রহারণ। 


বর্ণাশ্রমধর্মন 

রক্ত ব্রবান্ধব উপাধ্যায় মহাণয় কণ্তুক আলোচনা সমতিতে পঠিত 
ব্ণাশ্রম ধর্ম বিষয়ক অতি উৎকষ্ট প্রবন্ধ শুনিয়া যে চুচারিটা কথ মনে 
হইয়াছে, ভাঁহা “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশ যোগা বিবেচিত হইলে অস্ুগৃহীত 
হইব । 

প্রবন্ধের সমালোচনা কালে একট। কথা উঠিয়াছিল, একালে বণাশ্রম- 
ধন্মের ব্যবস্থ। পূর্বের মত অক্ষুগ্ রাখা বাইতে পারে কি না। .কথাট। 
সে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল; কিন্তু ইহার উত্তর বোধ করি ছশ্াপ্য 
নহে। কোন সামাজিক ব্যবস্থাই চিরকাল সমান ভাবে চলিতে পারে না ও 
চলেও না। সমাজ যখন পরিবর্তনশীল, তখন সমাজ স্থিতির ব্যবস্থাও পরি- 
বর্তন্শীল হইবে, ইহা স্বীকার্ধ্য। বস্ততই মন্থুর সময়ের ব্যবছা! এসময়ে 
সর্বতোভাবে প্রচলিত নাই। ইংরাজীর প্রভার সমাজে প্রবেণের পূর্বেই 
সমাজ আপন! হইতে শান্ধ্কারদের সম্মতিক্রমে বা নিয়োগক্রমে আপনার 
ব্যবস্থা আপনিই পরিবর্ঠিত করিয়া লইয়াছে। অন্তর সহায় চারিটি মদ বণ 
ও বোধ করি বন্তর সঙ্কর বর্ণ বিদ্যমান ছিল। 

নেই চারিটি মুখ্য বর্দের মধ্যে এখন কেবল ব্রাঙ্গণই বিদামান, প্রিয় 
বৈশ্যের* লোপ হইয়াছে। শুদ্রের নাম আছে, কিন্তু সামাঞ্তিক অবস্থা 
উন্নত হইয়াছে, বলা বান্ুলয, শুপ্রের এই সাধাজিক উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার 
বছপূর্বেই ঘটিগ়াছিল। চারিটি আশ্রমের মধো কেবল গৃহস্থাশ্রমটাই 
বর্তমান আছে। বুক্ষচর্য্য ৪ বানগ্রন্থের বিলোপ হইয়াছে। ভিক্ষু মাছে 
কিন্তু সে মনুর ভিক্ষু নাহ । (নম বোধ করি বৌদ্ধ চিক্ষুর রূপান্তর । 


৪৮ নানাকণা 


শুনিতে পাই, সংহিতাকারেরাই কলিকালে ভিক্ষুর আশ্রন নিষেধ কবর 
গিয়াছেন, সেট! বোধ হয় ভিক্ষুমণের উৎ্পাতেরই ফল্ল। ভিক্ষা আশ্রন 
অতি কঠিন আশ্রম। ভিক্ষু সমাজের আশ্রয়ে বাস করেন ও সঘাজের 
নিকট আপনার অন্গ বস্ত্র যাহা কিছু আবশ্যক, তাহ! আদায় করেন; কিন্ত 
দমাজ তাহার নিকট বিনিময়ে কিছু দাবী করিতে পায় না। এইরূপ 
স্থগে ভিক্ষুর জীবন দায়িত্বহীন, নীতিবজ্জতি জীবনে পরিণত হইবার শ্রতান্ 
মাশঙ্কা থাকে । | 

কিন্ত মেকালের অর্থাৎ মন্থুর সময়ের ভিক্ষুকে অতান্ত কঠিন এপ্রির্টিলের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই! প্রবজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। 

: বাদ্ধীকোই প্ররজ্যাগ্রহণ বিহিত ছিগ। জীবনের কার্ধা সম্পাদন করিয়া 
যখন অবসর লইবার সময়, তখনই বৃদ্ধের! পুন্র পোত্রাদির স্কন্ধে সংসার ভার 
সমর্পণ করিয়া ক্লান্ত দেহে জরাজীর্ণ শরীর ও অবসন্ন মন লইরা সংদারের 
নিকট ছুটি লইতেন। মংপারের মধ্যে থাঁকিগা সংসারের উপর আপনার 
বোঝা সমণ তাহারা কতরুট! অন্যায় মনে করিতেন; সংসারও তাহা 
দিগকে আর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত রাখিয়! কষ্ট দেওরা অকর্তবা মনে করিও 

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তাহার। ছুটি লইতেন; আপনার কৃতকার্োর 
পেন্সন্‌ স্বরূথ বংকিক্িম্মাত্র অর্থাৎ প্রাণরক্ষার উপায় মাত্র সংসারের 
নিকট দাবী করিতেন। সংসার তাহাদের নিকট বিনিময়ে কিছু দাকী 
করিত না। | 

কিন্তু এই বন্দোবস্তে ভিক্কুর আশ্রমে প্রবেশের পুর্বে বিষণ পরীক্ষা 
দিতে হইত। এই পরীক্ষা বানপ্রস্থাশ্রম। বনবপীর জীবন অতি কঠোর 
জীবন; তাহাকে বনে বসিয়া সংপারের জন্য ঘৃৎপরোনাস্তি সহিতে হইত। 
অপচ সংসারের নিকট বিশেষ কিছু পাইতেন না। এই পরীক্ষার উত্বীর্দ 
হইলে তিক্ষুর মানে অধিকার--ইহাই বোধ করি সাধারণ নিম ছিল। .. 


. বর্ণাশ্রমধন্ম ৪৯ 

তিক্ষুর আশ্রম-প্রবেণে এইরূপ কঠোর নিমের বাধাঝাধি থাকায় নীতি- 
হন ও দারিত্বহীন ভিক্ষুর উৎপাত ঘটিবার সন্ভবন! অধিক. ছিল, বোধ 
য় না। বানগ্রন্থের কঠোর পরীক্ষার পর ভিক্ষুর জাবন-গ্রহণে সকলের 
সাহসে কুলাইত, তাহ! বোধ হয় ন|। দ্িগাতিমাত্রই বৃদ্ধ বনে ভিক্ষু হইতেন, 
এইরূপ মনে করিবার সম্যক কারণ নাই। দি্জাতি ভিন্ন শূদ্বগপের অর্থাৎ 
সনাঞ্জের অধিকাংশ লোকের ভিক্ষু হইবার অধিকারই ছিল না। কাছেই 
সমাজে কোনও কালে ভিক্ষুর সংখা। যে খুব বাড়িয়াছিল, তাহ! বোধ হয় না। 

কিন্তু বেদে নাকি একট বিধি আছে, বৈরাগ্য জন্সিবামাত্র যে কেহ 
কোন বরলে প্রব্রজা। গ্রহন করিতে পারে। যাহার বৈরাগা জন্গিয়াছে, 
চাহাকে আটকাইরা রাখা দার-বুদ্ধদেব বা শঙ্করাচার্ধ্য বা চৈতন্য, 
কাহাকেও কেহ কোন উপায়ে আট.কাইরা রাখিতে পারে নাই। জোর 
করিয়া আটকাইগাও লাভ নাই, কিন্তু আগঙ্কা থাকে ভগ বৈরাগ্যের। 
কৃত্রিম বৈরাগোর আক্লনণ হইতে গৃহস্থাশ্রনকে রক্ষা করিবার জন্য মন্বাি 
শাস্ক[র যে বিশেষ ব্যবৃন্থ। ক।রয়াছিলেন, তাহ! নর তই মনে হএ। 

ফলে বৃদ্ধ বরমে কঠোর বানপ্রস্থের পর প্ররক্জা। গ্রহণ করবে, এই 
মাধারণ ণিরন প্রর্লত থাকলেও, দসেকালেও অনেকেই বৈরামা আশ্রয় 
করিয়া অকালে প্ররঞ্জত হইত, নংশর নাই; এবং প্রক্ক 5 বৈরাগীর 
অনুকরণে বৈরাগী: দলের স্থষ্ট হইরাছিল, ইহাও সন্ভব। 

বুদ্ধদেবের সনরে অথবা কিছু পূর্বে এইস অকালবিরাগীর দল 
সনের হইরাছিল, এবং বৈরাগ্য-মাশ্রনট। একরকম ফ্যাদন হইশাছিল, 
শনে এই বুকম সন্দেহ হর। 

বুহ্ধদেব বরং প্রকৃত সন্গাপা ছিলেন) তাহার দন্নাদে? 0.8 এই যে, 
তিন কর্নতাগ ন। করনা কর্মই জাবনের অবলধ্ধন ক.এগা/ছণে। এভ 
বু কন্ছা সনগসী তৃপৃঠকে আর কখনও পবিত্র করে নাহ। 

. 


৫ _. নানাকথ। ও 

কিন্তু তিনি শাস্ত্রের ব্যবস্থা! লঙ্ঘন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বায় অবারিত- 
ভাবে মুক্ত করিয়৷ দিলেন, দ্বিজ-শূদ্র নির্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সন্ন্যাসী 
হইতে থাকিল। পুত্রের গ্রব্রজা গ্রহণের পর মন্ুতপ্ত হইয়া বয়সের একটা 
নিয়ম করিয়াছিলেন; অন্তহঃ পিতামাতার অপন্মতিতে কেহ সংসার ত্যাগ 
করিবে না, এইরূপ একটা নিয়ম করিয়াছিলেন, এবং স্্রীজাতীকে সন্ন্যাস 
প্রবেশের অনুমতি দিয়াও শেষে অনুতপ্ত হইয়। বলিয়াছিলেন, মতগ্রচারিত 
সন্ধান্মেব আযুকাঁল এইবার কমিয়া গেল। 

ঠাহাব অনুতাপ অনুচিত ভয় নাই। কেননা, দেশটা কিছু দিনেই 
কপট সন্ধ্যালীর দলে ভরিয়া গেল | বৌদ্ধ সন্নাীদের মধ্যে অনেক বড় বড় 
সাধু মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। অনেক প্ডিত, পবিত্র চিত মহাত্া বন্ুধা 
অলঙ্কত করিয়াছিলেন, সত্য বটে, কিন্টু কপট সন্ন্যাসীর উৎপাত হইতে 
গৃঠন্থাকে বঙ্গ! করিবার সমাক্‌ উপযয় বুদ্ধদেব কিছুই করিয়া যান নাই । 
যাহা কর্মরয়াছিলেন তাহা নিক্ষল হইয়াছিল। কলে যে সমাজ-বিপ্লব 
ঘটে, তাহাতে সনাতন ধর্ম উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। বর্ণামধর্ম 
বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হয়। স্বেচ্ছাচারী মঠধারী মহান্ত ও ভিক্ষুর 
উৎপাঠে দেশ হইতে সদাচার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। 

সাধারণ মনুষ্য, পৌরুষ শক্তি অপেক্ষা অপৌরুষেয় শক্তিতে অধিক 
আস্থাবান্‌ ; বুদ্ধদেব অপৌরুষেয় শ্রুতিকে অতিক্রম করিয়! পৌরুষ যুক্তির 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রাচীন পরীক্ষিত ধতিহামিক আদর্শকে 
ঠেলিয়া দিয়া নুতন অপরীক্ষিত আদর্শকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। 

তাহার ফলেই এই সমাজ-বিপ্রব ও স্বেচ্ছচারের প্রাদুর্ভীব। যদি 
কাহারও দ্বিধা থাকে,দ্ডিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ইতিহাসটা পড়িয়া দেখিবেন। 
শৃঙ্ধর-বিজয়গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া বায়। ইউরোপে মঠধারী 
মহাস্তের ও ভিক্ষু উপদ্রব রাজ্শামন দারা নিরাক্কত হইয়াছে । ভারতবর্ষে 


বর্ণাশ্রমধর্ম ৫১ 


রাজশাসন এ সকল স্থলে হস্তক্ষেপে সাহস করে না। কিন্তু সমাজ শেষে 
বিজ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধনাম দেশের মধ্যে হেয় হইয়া পড়ে। 
ভারতবর্ষের বৌদ্ধগণকেই হিমালয় পারে রাখিয়৷ আসে নাই; বিদ্ধ 
তাহারা আর সমাজে স্বনামে পরিচিত হইতে সাহস করে নাই) ভিক্ষুর 
আশ্রম-গ্রহণ বোধ হয়, এই কারণেই শাস্্কারগণ কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 

এই বিপ্রব হইতে সমাজ রক্ষার জন্য শান্্বিৎ পঞ্ডিতগণ শ্রুতির ও 
ধন্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া! সদ[চার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বথাশক্তি চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। সেই জনা সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কালে আমর। 
আচারের বন্ধনের দৃটতা দেখিরা বিন্মত হই ও স্ৃতিগ্রন্থকারাদগকে 
গালি দিই। | 

তাহার ধর্শ-নীতির অপেক্ষা আচার-নীতির অধিক আদর করিগ্নাছেন 
দেখিয়। তাহাদিগকে নানাবিধ কুবাকা ঝাল। আমরা ভুলিয়া যাই, নীতির 
প্রতিষ্ঠা কোন দেশেই কোন কালেই ব্যবস্থাপকের (1:901918৮) এর ) 
কাজ নহে। আইনের দ্বারা সন্নীতির প্রতিষ্ঠা কোন কালেই হয় নাঃ 
ভবে সদীচারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এবং সাচার -ইংরাজীতে 
ধাহীকে 050610/, 10101360 প্রতৃতি আখা। দেওয়া ঘায়--তাহা 
সমাজ-স্থিতির জন্য একান্ত আবগ্তক) এবং তাহার জন্তই রাজ-শাসনের 
ও শাস্ত্রের শাসনের আবগ্তকতা') নীতি (11018110 ) প্রতিষ্ঠা পক্ষে 
রাজ-শামনের ও শাস্ত্রের শাসনের কোনই মৃল্য নাই। আধুনিক কাপে 
যেসকল নিবন্ধকার ও সংগ্রহকার আচার-বন্ধনে সমাজকে বাঁধিবার চেষ্ট 
করিয়া কতকট| কৃতকার্যা হইরাছিলেন, তাহাদের অনেকেই রাজাশ্রয়ে 
প্রতিপালিত। তাহারা স্বং খধি, ছিলেন না। তবে খধিবাকোর 
দোহাই দিতেন, ও রাজাকে পরামর্শ দিয়া রাঙ্জ শাসন নিয়ন্িত করিয়া 
রাজ-বিধিদ্বারা সাচার প্রতিষ্ঠায় সফল হইয়ছিলেন। 


৫২ নানাকথা 


কিন্ক ভারতবর্ষের হূর্ভাগ্যক্রমে একালের ধর্ম-সম্প্রণায় সকলের 
গ্রবর্তকগণ শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য ঠিক বুঝেন নাই । এমন কি স্বং শঙ্বরাচার্যযও 
ক্রুতির সেই প্রাচীন বচনের দোহাই দিয়া বৈরাগ্যের দ্বার অবারিত 
রাখিয়্াছিলেন। পরবর্তী সম্প্রানায় প্রবর্তকেরা স্ত্রী-শৃদ্রাদিকেও বৈরাগ্য 
গ্রহণে নিবারণ করেন নাই। ফলে আমরা শান্ত মঠে ও বৈষ্ণব আখড়ায় 
বৌদ্ধ সন্গ্যামীকে নাম মাত্র পরিবর্তন করিয়! বিরাজিত দেখিতে পাইতেছি। 
ষতি শক্করাচার্ম্য যে দিন গৃহস্থ-মণ্ণ মিশ্রকে পরাজয় করিয়। গৃহস্থাশ্রমের 
উপর সন্গ্যাসাশ্রমের প্রাধান্ত সপ্রমাণ করেন, সেই দিনকে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে ছুদ্দিন বলিয়া! গণ্য করাই সঙ্গত। 

একালে যে মন্তুর সময়ের বর্ণাশ্রম ধর্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা কেহ 
আশা করেন না। বোধ করি ইচ্ছাও করেন ন!। সে দিন নাই, 
হইবেও না। কিন্তু বিপ্লব কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নহে। পুরাতন আদশ 
পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়। সেই আদর্শ, 
কালান্ারী মৃষ্ঠি গ্রহণ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। 

বিপ্লব বোধ করি কেহই চাহেন না। আধুনক সমাজ সংস্কারকেরাও 
চাহেন না। পরিবর্তন আবশ্তক ইহ সকলেই স্বীকার করেন, তবে এক 
পক্ষ যতট। পরিবর্তন চান, অন্ত পক্ষ ততটা চান না- স্থিতিশীল ও 
উন্নতিশীলে বোধ করি, এই মাত্র প্রতেদ। এই প্রভেদ সর্ধন্ই আছে) 
এদেশেও আছে; থাকাও প্রার্থনীয়। ্‌ 

তবে একালে সমাজ বাবস্থায় রাঁজ-শক্তির সাহাষ্য পাইবার আশা 
নাই; পাওয়। প্রার্থনীঃও নহে। যখন হিন্দু রাজ! ছিল, তখন যে 
পরিবর্তন শাস্্রগণের পরামর্শে রাজ-সাহায্যে ও অথাধে সম্পাদিত ৫ইত) 
একালে তাহা! হইবার উপার নাই। কেননা, রাজ-শক্তি, সমাজ-শক্তি 
ইইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ইহা অস্থাভাবিক কিন্তু উপায় নাই। ইহার 


বর্ণাশ্রমধন্মব ৫৩ 


ফলভোগে প্রস্তত থাকিতে হইবে। যে পরিবর্তন ঘটবে তাহা সমাজের 
চেষ্টায় ধীরে ধীরেই ঘটিবে। অনেকে শ্রুতির দোহাই দেওয়া, শাস্ত্রের 
দোহাই দেওয়া, অনাবহ্ীক মনে করেন; আমরা উহা অনাবস্ঠক্ষ 
বোধ করি না। সভাতম দেশেও--বিলাত ব। আমেরিকার়--শ্তির 
দোহাই না দিলে কোন রাজ-বাবস্থা টেকে না। সেখানে শ্রুতির নাম 
(:011900001, উহা অপোরুষেয় ; কেননা, উহা অনাদি--উহার 
মূল কোথায় খু'ঁজিয়। পাওয়া যায় না ও উহা বাক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠিত 
নহে। অপৌরুষেয়ের প্রতিষ্টা সর্বত্র 

বর্ণাশ্রম ধর্শের অঙ্গ দুইটি--প্রথম বর্ণধন্ম-ইহা লইয়া আমাদের 
সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয় আশ্রম-ধর্ম--আমাদের বাক্তিগত 
জীবনে ইহার প্রতিষ্ঠা । সমাজ-জীবনে বর্ণভেদ--বাক্তির জীবনে আশ্রম- 
ভেদ । বৈদিক কালে উভয় ধর্থের যে মূর্তি ছিল, এখন তাহা নাই। 
পরিবর্তন ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। এরর ভিত্তি বজায় রাখিয় পরিবর্তন ধীরে 
ধীরে, 'কিন্ধু যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছে। যেখানে ক্ষতির ভিত্তি ঠেলিয়া 
মাকশ্মিক পরিবর্তনের চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই ফল শোচনীয় হইয়াছে-- 
ইতিহাস সাক্ষী। বর্তমান কালেও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্তন ঘটিতেছে 
ও ঘটিবে; কিন্তু শ্রুতির ভিত্তি ঠেলিয়! ফেল। বাঞ্ছনীয় নহে। 

দেখিতে গেলে প্রাচীন কালের চারি আশ্রম, এখন কেবল গৃহ্স্থাশ্রমেই 
পরিণতি পাইয়াছে। ব্রদ্ষচর্য্য ও বানপ্রস্থ একালে নাই । ভিক্ষু আছে; 
কিন্তু অধিকাংশ স্থুলেই একালের ভিক্ষু, সেকালের ভিক্ষুর বিড়ম্বনা মাত্র। 
বর্ধন কিন্কু সমাজের অস্থি মজ্জায় বর্তমান। একালের বর্ণগত প্রভেদ 
প্রধানত তিনটি $--প্রথম শোঁণিতগত--অনার্ধ্য সম্তানের! হিন্দু সমাজে 
গৃহীত হইয়। নিম্ন শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, দ্বিতীয় ব্যবসায়গত- কামার, 
কুমার, ধোপা, নাপিত, প্রভৃতির বিভেদ ব্যবসায় লইয়া-_-এই জাতিভেদ 
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দেশের মধ্যে টেক্নিকাল শিক্ষা বিস্তারের ও ব্যবসায়গত স্বার্থরক্ষার 
বর্তমান কালের এক মাত্র উপায় স্বরূপ রহিয়াছে । যত দিন গ্রামে গ্রামে 
নুঃন ধরণের টেকৃশিক্যাল স্কুল না বসিতেছে ও বাবসায়ীদের স্থার্থরক্ষার 

হ্ বিভিন্ন সমিতি গঠিত না হইতেছে, ততদিন এই জাতিভেদ এদেশ 
রর উঠিবে না। তৃতীয় দেখশগভ ভেদ--ত্রাঙ্গণের মধ্যে আবার বিবিধ 
শ্রেনী এই প্রাদেশিক ভেদ লইয়া; সেইরূপ ভন্তান্ত জাতির মধ্যেও 
এই প্রদেশিক ভেদ বর্তমান। 

ইংরাজের রাজো, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফের দিনে এই ভেদটা কমিয়া 
নার; এইরূপ একটা স্পৃহ! সর্বাত্র দেখং যাইতেছে । 

ইংরাজীতে বাভাকে 1)101)])00 বলে, আমাদের সনাজে বর্ণধন্ম 
ককটা! সেই.ডিসিপ্লিনের কাজ করে, সে দিন উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধের 
আলোচিন। কালে শ্রীপুক্ত বিনয়েন্্রনাথ সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন, প্রবৃত্তির 
দমন ও ৪ র বিকাশ এই দুই বিবয়ে কতটা সফল হয়, তাহা 
দেখিয়া এইরূপ সামাজিক বাবস্থার সার্কত1 বিচার করিতে হইবে। 
বস্ততই স্ডাহীই। মোটামোটি বলা যাইতে পাঁরে, ইউরোপের সমাজের 
বন্দোবস্ত প্রতিভার বিকাশের অন্ুকুণ ; আঘাদের দেশের সমাজের 
বন্দোবস্ত প্রবৃত্তির দমনের অন্ুকুল। ইউরোপে বে কোন ব্যক্তি য়ে 
কোন পদবীতে স্থান পাইতে পারে ইহাই সে দেশের সমাজ তন্ত্রের 
থিওরি । বিলাতের বে কোন শ্রমজীবি গ্রাড্ষ্টানের আসনে বসিবার 
আশা করে; ফ্রান্সে বা আমেরিকায়, যে কোন ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট হইতে 
পারে, প্রত্যেকেই যখন এইরূপ আকাজ্ষা পোষণের অধিকারী, তখন 
সে দেশের সামাজিক নিয়ম যে, প্রতিভার -বিকাশের অনুকূল হইবে; 
তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু আকাজ্জা থাকিলেই আকাঙ্ষা 
মিটেনা। ক্ষমতার অভাবে বা সুবিধার অভাবে ঝ৷ ঘটনার চক্রে নিয় শ্রেণীর 
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অধিকাংশ লোকই চিরজীবন নিয় শ্রেণীতেই আবদ্ধ থাকে, যাহার আকাঙ্ষা 
নেটে সে হয় খুব প্রতিভাবান বা খুব সৌভাগাশালী। সাধারণত প্রতিভা 
৪ সৌভাগা, উভয়ই একত্র না হইলে আকাজ্ষ। মেটেনা। ফলে গ্রাস 
এই, ছুই চারিজন ক্ষমতা বলে বা সৌভাগ্য বলে গ্লাদৃষ্টোনের পদে উঠে 
বটে; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই উচ্চাকাক্ষা অপূর্ণ থাকায় একটা 
আসন্তোযের হৃষ্টি হয়; ফ্যাক্টরীর ভিতর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে 
বিলাতের ছুর্ভাগ। শ্রমজীবী বখন দেখিতে পায়, তাহার দিনাস্তে অন্নের 
নস্থান হইল না-_সে জানে সে গ্লাড্ষ্টোনের আনে বপিবার অধিকারী, 
মথচ অগ্ রাত্রিটা তাহাকে রাজ পথে ভূমি-শধ্যাতেই কাটাইতে হইবে, 
৬খন সে মনের ক্ষোভে বড় লোকের ঘরে ঢেলা৷ ছুড়িয়া অসন্তোষের 
পরিচর দেয় ও কেহ কেহ বা সুবিদ পাইলেই রাজ রাজড়ার বুকে 
%ল চালায়। | 

মামাদের, দেশের বাবস্থা। কতকট। অগ্তরূপ।. চাষার ছেলে ৪ তাতির 
ছেলে" কখন মনেও ভাবে না বে, তাহার রাজতক্তে বা রাজ-দরবারে 
বাসবার কোনও সম্ভাবনা আছে। নে জানে, সে পৈতৃক জাতিধন্দ ও 
গাঁত বাবগায় অবলম্বনেই চিরজীবন কায়ক্লেশে কাটাইতে, বিপা তা-কর্তৃক 
নিয়োজিত হইয়াছে। তাহার উচ্চাকাজ্ষার লেশ নাই। তাহার 
স্বাভাবিক প্রাতিভা উচ্চমুখে.. তাকার না। তথাপি প্রতিভা এমনই 
জিনিস যে, কচিৎ কোনও স্থলে দুরন্ত প্রতিভ! সমাজের বন্দোবস্ত ঠেলিয়া 
দিরা কৃষক. পুন্ত্রকে বা তাতির পুত্রকে রাজতক্তে বসাইয়াছে; এইরূপ 
উদাহরণ এদেশের ইতিহাসেও ন] মেলে, এমন নহে। কিন্তু এইকূপ 
উদারণ সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। সাধারণ নিয়ম মতে প্রত্যেকেই 
পৈতামহিক পদবীতেই চিরজীবন শান্তির সহিত, সম্তোষের সহিত কাটাইয় 
দেয়। এবং বিধাতা বদি. নিতান্ত, বিরূপ হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
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করেন, তখন নিতান্ত সন্তোষের সহিত মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করে, 
রাজার বুকে ছুরি বসায় না। 
“ কোন্‌ ব্যবস্থাটা ভাল, সে কথা নাই বাতুলিলাম। নকল জিনিণে রই 
ভাল মন্দ ছুই দিক্‌ আছে। পাশ্চাত্য সমাজের ব্যবস্থার এক দিক্‌ ভাল, 
অন্য দিক মন্দ। আমাদের ব্যবস্থারও এক দিক্‌ ভাল, অন্য দিক মন্দ। 
তবে নাহয় এই পর্যাস্ত বলা যাইতে পারে, ওদের বাবস্থ। উন্নতির অনুকূল, 
কিন্তু স্থিতির অনুকূল নহে, পাশ্চাত্য সমাজ জমকাল, কিন্তু হয় ত ভজপ্রবণ। 
আমাদের বাবস্থা স্থিতির অনুকুল, কিন্তু উন্নতির তেমন অনুকূল নহে। 

আমাদের শাস্ত্রে বাহ “লোক-স্থিতির” সহায়, তাহারই নাম ধন্ব। আদশ, 
বিভিন্ন সমাজে .বিভিন্নরূপ; কিন্তু এই বিভেদের জন্ত কোন সমাজকে 
কালি দেওয়া সঙ্গত নছে। সমাজ অতি বৃহৎ পদার্থ-_ইছা। স্তুতি নিন্দার 
অতীত। নদনদীর গতির মত, জ্যোতিষ্কগণের গতির মত, সমাংজর 
গতিও ফাহারও স্তরতি নিন্দার অপেক্ষা না করিয়া আপন পথে চলিয়া মায়। 
কিন্তু আমাদের ব্যবস্থার পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। সচরাচর 
বলা হয়, এদেশের লোকে 10121 ০6 181১001- পরিশ্রমের গৌরব 
বুঝে না। আমার বিশ্বাস ঠিক উল্টা ।. আমাদের বিশ্বাস “স্বধর্থ্ে নিধনং 
শ্রেয়ং পরধর্মো ভয়াবহঃ*--ইহার অর্থ আমি যে কর্মে প্রেরিত ও নিযুক্ত 
হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা গৌরবকর কর্ম আমার পক্ষে আর নাই। করব 
মাত্রই মহৎ-- বদি তাহ] যথাযথরূপে সম্পাদিত হয়। 

অন্তের চৌখে আমার কর্ম নিন্দিত হউক, তাহাতে বড় আসে যায় 
না)--আমার নিকট আমার কর্ম গৌরবের সামগ্রী--ইহাই যদি আমার 
জীবনে সম্পাদন করিয়| যাইতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক 
হইবে । 

আমার (বাধ হয়, এই ভাবটা আমাদের দেশে অতি ইতর লোকের 


বর্থাশ্রমধন্ম ৫৭ 


মধ্যেও বিস্মান আছে। তাহাদের মনে উচ্চ আকাজ্ষা নাই; কিন্ত 
আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিতে গারিলেই আপন জীবন সার্থক হইবে, 
এরূপ বোধই এদেশে সাধারণ নিয়ম । চাষার ছেলে চাষার কাজকে 
হীন কাজ মনে করে না) তাঁতি তাতির কাজকে ত্বণা করে না-_বস্তবঠ 
গৌরবেরই বিষয় 'ও শ্লাঘার বিষয়ই মনে করে। দেই কাজ না করিলে 
তাহার “জাতি! বায়--তাহার শ্বধন্ম' পালিত হয় না। একজন ব্রাঙ্গণ 
তাহার 'ম্বধন্মে তাহার 'জাতি বাবসায়ে যেরূপ গৌরব বোধ করেন, 
একজন চাষা তাহার 'ম্বধন্মে তাহার “জাতি ব্যবসায়ে? তাহার অপেক্গী 
কম গৌরব বোধ করে, তাহা মনে হয় না। যেব্যক্কির ধারণা আছে, 
আমি রাজ মন্ত্রীত্খ পাইবার অধিকারী, তবে দৈববশত বা, অন্তর ষড়যন্থের 
ফলে আমাকে কারখানায় মজুৰি করিতে হইতেছে, তাহার শ্বধর্ম পালনে 
মজুরি কন্মে--অনুরাগ হইতেহ পারে না। 

এই ভাবটাকে আমি অতি উন্নত ভাব মনে করি। সে গ্রিন শ্রীযুক্ত 
বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্বে মন্থুঘয নিষফাম 
ধম্ম পালনে সমর্থ হয় না। ঠিক্‌ কথা। বিশ্বরূপ দর্শন সকলের সাধ্য নহে; 
সেইরূপ সৌভাগ্যশালীর সংখ্যা ঙ্গুলিমেয়। কিন্তু নি্ধাম ধর্মের আদর্ণ 
সন্ভুথে নাখিয়। তাহার নিকট পৌছিতে পারে; এবং এতপ্দেশের কৃষক 
ও শ্রমজীবী এই নিষ্কাম-ধর্শের আদর্শের প্রতি যতটা অগ্রসর হইনে 
পারিয়াছে, ততট! আর কোন দেশে হইয়াছে বোধ হয় না। 

বস্ততই আমাদের দেশে প্রত্যেক শ্রমজীবীর জীবনে এই মহান্‌ আদশ 
প্রতিবিদ্িত দেখি । যখন দেখিতে পাই, গ্রীক্ষের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত 
যাইতেছে, প্রক্কতির যাবতীয় অত্যাচার অকুষ্টিত ভাবে সহ করিয়া দরিদ্র 
কৃষক বৎসরের পর বদর তাহার ক্ষেতের টুকরাটিতে পরিশ্রম করিতেছে 
কোন বার ফল পায়, কোন বার পায় ন1) কোন দিন উদর পূর্ণ হয়, কোন 


৫৮ নানাকথা 


দিন হর না--কোন দিন রাজ দরবারে বসিবার উচ্চ আকাঙজ্ষা উহাকে: 
উত্তেজিত করিতেছে ন।,হ্াড়ষ্টোন্‌ হইবার সে কোনও স্বপ্ন দেখে না, 
তার অবসাদ দূর করিবার জন্য ও উত্তেজনা বিধানের জন্য চা নাই, মদ 
নাই, খবরের কাগজ নাই, ব্রাজনীতি বিষয়ক, ধন্মনীতি বিষন্নক, বৈজ্ঞানিক, 
সামাজিক, কোন বক্তৃভার ব্যবস্থ। নাই-অথচ সে খাটে, কিন্তু অবসন্ন হয় 
না ।--পে খাটে কিন্তু নিজের জনা নহে; আপন বৃদ্ধ পিতামাতার জনা, 
পত্থীর জন্য, পুলুকন্যার জন্য, হয়ত পিসিমাসী, ভাইভগিনীর জন্য চির জীবন 
খাটে ও যখন মৃত্যু উপস্থিত ভয়, তখন বিরাম পায়--তথন আবার বোধ হয়, 
যি বাঁণে নিষ্কাম ধন্মপালনের উদাহরণ, যদি কোথাও থাকে, সে এখানে, 
এবং ভয়াবঠ পরধন্থ অবলম্বন অপেক্ষা এই শ্বধন্মে নিধনের কোন"নাকোন 
স্থানে 'অধিক মলা আছে বলিয়া সংশন্ন জন্মে। হইতে পারে জীবনের তাহার 
বহু স্থলে পদস্থলন ভইরাছে, মে লোকের সহিত বিবাদ [সংবাদ কারয়াছে, 
পেটের জালায় কটু কথ। ও মিছ! কথ! কহিরাছে, রাগের মাথায় কাহারও 
পিঠে লাঠি বসাইঘ়াছে, তোমার আমার ও সকলেরই মত সে নানা দৌর্বলোর 
পরিচয় ধিয়াছে; এবং ইভাও পিশ্চযই যে তাহার মৃতু হইলে সংবাদ পত্রে 
ঘোষণ| হইবে না, কোন স্থানে লোক সম বসিবে না, কোন স্থলে স্ৃতিস্তস্ত 
উঠিবে না; কয়েক বৎসর পরে তাহার নাম পর্যন্তও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত 
হইবে; কিন্তু তথাপি সার আইজাক নিউটন বা মাইকেল ফ্যারাডে বা 
উইলিয়াম শেক্ম্পীররের কৃতকর্মের অপেক্ষা তাহার জীবনের কু তকর্ের 
গৌরব কম, তাহা মনে করিতে আমি সম্কুচিত হইতেছি। 


১৩০৮, চৈত্র | ; 


পরাধীন্ত। 


হিন্দু জাতির পরাধীনতা কেন ঘটিল, এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর 
ইতিহাস গ্রন্থে প্রচলিত আছে । 

কেহ বলেন, হিন্দু রাজারা এ জঙ্য দানী। জরচন্দ্র মুসলমানকে 
ডাকিয়া 'মানির। প্রথম কীন্তি রাখি বান; লঙ্গণসেন মুন্লমান্র সঙ্গে 
লড়াই কর্তবা বিবেচনা করেন নাই ইভাদি। 

এই উত্তরে সন্ধষ্ট হওয়া নার না। ছুই একটা লোকের দোমে এত 
বড় একটা এরতহাসিক বিপ্রব নংঘটিঠ হওয়। সম্ভব নহে] প্রকৃত কারণ 
নিণয় করিতে হইলে আারও মুলে গিগ্জা অন্রসন্ধান করিতে হইবে। বন্ত 
বড় এতিহাসিক ঘটনার তথা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে জাঠায় প্রকৃতির 
সম্বন্ধে ভালোচন! আনিয়া পড়ে । অবগ্ঠহ সেই নময়ে ভিন্দগণের জাতীয় 
প্রকৃতিতে এমন একটা কিছু ঘটিয়াছিল যাহাতে পরাধীনতার পথ সুুগদ 
করিয়া দিয়াছিল। জাতীয় গ্রকৃঠির শোচনীন্ন অবনতি না ঘটিলে সহজে 
পরাধীনতা ঘটে না। নিশ্চয়ই কোঁন 'আভান্তরীণ মুল কারণে সেই সময়ে 
ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র অধঃপতিত হ্ইরাছিল। পরের আক্রমণে 
বাধ! দিবার বা পরের আক্রমণ সহিয়া লইবার শক্তি তখন হিন্দু জাতির 
ছিল না। ভাহাতেই মুসলমান এন সহজে ভারহবাসীকে পদানত করিয়! 
ফেলিয়াছিল। 

বস্ততই জাতীয় চরিত্রের ভয়াবহ অবনতি বাতীত এরূপ পরাজর 
| পরাধীনত। ঘটে না। লে পরাজ্নুই বা আবার কেমন ! জরচন্ত্র কর্তৃক 
নিমন্ত্রণ ব্যাপারের পূর্কে্ই হিন্দুর সহিত মুস্লমানেব যথেষ্ট পরিচয় ছিল। 


১. নানাকথ। 


তাহারও তিন শত বৎসর পূর্ব যুললমানের! কিছুদিন সিস্ুদেশে রাজন 
করিয়া গিরাছিগ। হিনুদিগের দেবতার উপর, হিন্ছু গৃহস্থের স্ত্রীকন্যার 
উপুর মুপল্লমান কিরূপ সন ব্যবহার করিতেন, তাহা হিন্দুগণ সেই 
কয্মদিনেই জানিতে পারিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা রক্ত গরম করিবার জন্য 
যেসকল ইন্ধন আবশ্তক, ুদলমানকৃত বাবারে তাহার কিছুরই অভাব 
ছিল না। অথচ তাহাতেও হিন্দুর রক্ত গরম হয় নাই, একবারে তুষারের 
মত জমাট বীধিয় গিয়াছিল। সিদ্ধুদেশ হইতে মুসলমান বিদুরিত হইবার 
পরও পজনীপতি কণেকবার ভারতবর্ষে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু সেই অভ্যাগত মহোদয়ের এক একবার সংকারব্যাপারে যে বার- 
বিধানের ঘটা ইতিহাসে বর্ণিত দেখা যার তাহাতে অদ্যাপি বাঙ্গালী হৃদয় 
ছুরু দুরু কম্পিত হইয়! থাকে ; এবং যখন শোনা যায়, এ হেন অতি" 
থিকে দলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে একজন হিন্দু রাজা! সষ্কোচ 
বোধ করেন নাই,. এবং আর একজন হিন্দু রাজা আপনার রাজ্যভার 
ও অধীন গ্রজাবর্গের মান স্্রম ও ধন প্রাণ তাহাদের হস্তে বিনাঁ বাকা- 
্ুয়েই সমর্পণ করিয়া আপনার জরাজীর্ণ অস্থি কয়খানিরও তৃক্তাবশি্ট 
 শ্রাণটুকুর কল্যাণ প্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন জাতীয় অবনতি যে নিনতম 
সোপানে উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ মাত্র 
ভগ্মে না ॥ 

সুতরাং এই তত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জাতীয় হূর্গতিরই 
কারণ নির্দেশ আবশ্তক হইয়া পড়ে, এবং তত্বান্বেধী এঁতিহাসিক মাত্রেই 
এই জাতীয় প্রকৃতির অধোগতির একটানা, _ একটা মৌলিক কারণ 
দেখাইয়াছেন। | 

বল! বাহুণ্য, ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখাই দিলেও সেই সমস্ত, 
একটা খাটি কথাতে শেষ পর্যন্ত গিয়া দীড়ার, এরং আমাদের বৈদেশিক 


পরাধীনত! ্ ৬৯ 


ও স্বদেশীয় সমুদয় এঁতিহাসিকগণ প্রায় একবাক্যেই সেই কথা সমর্থন 
করেন। কথাট। পাঁচজনে পাঁচ রকমে সাজাইন্া বলেন, এবং আপন 
আপন বুদ্ধির হাপরে বিবিধ মন্দ্রভেদী যুক্তির হাতিয়ার বানাইয় 
লইয়া ততপ্রয়োগে ইতিহাসের শরীরকে, ছিন্দন, ভিন্ন, কৃম্তন ও 
বিশ্লেষণ করিয়া অভ্যন্তর হইতে মুল তত্বকে টানিয়৷ বাহির করেন। 
এক কথায় হিন্দুর যত ছূর্গতির মুল হি'ুয়ানী ও হিদুয়ানীর প্রতিষ্ঠা 
ও রক্ষার্তা ব্রাহ্মণঠাকুর । 

কলে, খগেদের বশিষ্ট-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দের সমন হইতে পুনান র্যা 
সাহেবের হত্যাকাণ্ডের দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ যে একট! প্রকাণ্ড ও গভীর 
বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইগা আছে, অনাদি অনন্ত মহাকালের আদি ও অন্ত 
থাকিতে পারে, কিন্তু এই ড়যন্ত্রের আদি আবিষ্কার করিতে পার! যায় ন 
ও অস্তেরও কোন উপস্থিত সম্ভাবনা নাই, ইহা বৈদেশিকগণের এবং 
আমাদের স্বদেশীর শিক্ষি তগণের পির্ধারিত অবিসংবাদিত সত; এবং 
এই ষড়বন্ত্র হইতেই, ভারতবর্ষে হিন্দুঙ্জাতির যত কিছু দুর্গতি, দুঃখ. ও 
্ত্রণা। এককালে হিন্দুজাতি অত্যন্ত উন্নতি লা করিয়াছিল, এবং সেই. 
উন্নতি আবহমানকাল চলিতে পারি, কিন্তু ছুট ্রাহ্মণের কুটচেষ্টা পদে পঞ্জে 
সেই উন্নতির গতিরোধ ক।রতে চে! করিরাছে ও অবশেষে হিনদজাতিকে 
কাঞ্চননজজ্বার শিখর হইতে নেপালের তরাই ভূমিতে নামাইয়।৷ আনিয়! 
হাপ ছাড়ির। প্রসাদলাভ করিয়াছে ব্রাহ্ষনই প্রাচীন ভারতের যত 
দুর্দশার মূল। 

এতগুল বুদ্ধিমান লোকে এক বাক্যে যাহা বলেন, তাহ। মানিতে 
আমর] বাধ্য; তবে ভার বর্ষের ইতিহান হইতে ব্রাহ্ধণকে পু [ছয় ফোলনে 
কি জবশিষ্ট থাকে, তাহার কোন ঠা পাই না; এবং বাকী যাহা থাকে 
তাহার উপ্নতিই ঝ৷ কি আর অবনাতই ঝাকি তাহা ও বুঝিতে পারি না। : 


২ নানাকথ। 


বুঝি আর না বুঝি, ব্রাহ্মনের দুরন্ত শাসননীতিতে ভারতের জাতীয় 
জীবন যে একবারে কণ্ঠে আসিয়া পড়া কেবল উড্ডপননের অপেক্ষামাত্র 
করিতেছিল, তাহা যুক্তি প্রয়োগে তন্ন তন বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাইতে পারা 
যাঁয়। এবং যে পঞ্ডিতই দুর্ভাগ্য ভারতের অধঃপতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করিতে বসেন, তিনিই এই এতিহাসিক ঘটনার মুখা কারণগুলি একে 
একে গণিয়৷ দিতে স্কেচ করেন না। 

[কিন্থ এইখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথ। বলিতে হইতেছে । বর্তমান 
গ্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ অধঃপহন 3 অবনতির কথ! উল্লেখ করাটা ঠিক 
হইতেছে কিনা ভাহা লইয়াই তর্ক উঠিতে পারে। কেননা, বিলাতের 
টাইম্‌স পত্র মন্প্র/ত বলিয়াছেন, আমরা এককালে উন্নত ছিলাম, এখন 
আবনত ভইয়াছি, ইভা মনে করাও আমাদের পক্ষে ইতিহাসিক ভ্রম ও 
মহাপাপ । কিন্তু বণ্তমান প্রস্তাবে একালের কোনও কথ। আলোচিত 
হইতেছে, না। একালে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশে কেন, রাজা 
হরিশ্ভ্রের মত একবারে বিনানমার্গে উন্নীত হইয়াছি সে বিষয়ে যেমন 
কোনও সংশয় নাই, মুসলদানের সগরেও সেইরূপ মামাদের দুর্দশার 
পর।কাা হইয়াছিল, ইহাও তেমনি স্বতঃসি্ধ বাক্য। 

প্রচান ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ নীতির বিশ্লেবণ করিয়া আমাদের অবনতির 
কতকগুলি নি্দি কারণ পাওয়া ঘায়। এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরপ্ডে 
সেই কারণগুলে পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দৃস্থানের অবস্থ। ঠিক এইরূপ করিয়া 
তুলিয়া! ছিল যে, তথন মুললমানের আগমন ও হতৎকরুঁক আমাদের পৰাজয় 
অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। | 

প্রথম ত্রীঙ্গণর সমুদ্র বিদ্যা একট -সন্ধুকের মধ্যে পুরিয়। তাহার 
চাবি আপন হস্তে রাখির়াছিলেন। জনদাধারণ বিদ্যার আলোকে বঞ্চিত 
হইয়া মূর্খতায় হাবুডুবু থাইতেছিল। 
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দ্বিতীয়__মূর্ধতা হইতে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়। ব্রাঙ্মণের। আপনাদের 
চালকলার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সেই কুসংস্কারগুলির প্রশ্রয় দিতেছিলেন 
এবং নানাবিধ কুপ্রথার ও উপধর্মের স্থষ্টি করিয়া জনসাধারণের সমবেত 
আত্মাকে জড়ীভূত ও নিশ্েষ্ট করিগা রাখিয়াছিলেন। রি 

তৃতীয় _ব্রাঙ্ম:ণরা জনসাধারণের পান্গে বে অধীনতার শিকল পরান 
দিয়াছিলেন, এবং তাহাদের প্রতি বে অন্তাচার ও ণির্্যাতনের বাবস্থা 
করিয়াছিলেন, বিধন্মীর অধানঠা, ও অত্যাচারও ভাষার নিকট সুগের 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। 

চতর্থ-_ ব্রাহ্মণের! জািভেদের সৃষ্টি করিনা 'ববিধ জাতির মো 
পরস্পর বিবাদ লাগাইরা দিরাছিলেন ও তাহাদের পবম্পরের প্রাত ঝি 
ও বিদ্বেষের বহিতে কেবলই ইন্ধন প্ররোগ করিয়া আমোদ দেখিহোছিলেন। 
গুহবিবাদে হীনবল সমাজের পরের আক্রণণ সহিবার ক্ষমতা থাকে না। 

পঞ্চম--ব্রাঙ্মণের অনুমোদিত কন্ঠ। বিবাহাদি সামাজিক কুপ্রথায 
সমগ্র জাতি হীনবী্ঘ্য হইয়া পড়িরাছিল। 

এইরূপে ষষ্ট, সপন, অষ্টম ইত্যাদি ক্রমে কারণে সংখ্যা ক্রমেই 
বাড়াইতে পারা যায়, এবং সকলেরই মূলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ প্রবর্তিত সর্ব্র- 
নাশকর জাতিভেদ। | 

কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে এততেও মনের তৃপ্বি জন্মে না, যেন আরও একট। 
কিছু অভাব রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমর। তাহারই 
আলোচনা করিব। 

মুঘলমান কর্তৃক হিন্দস্থান জর ব্যাপারের ধতিহাদিক বিবরণ দেখিলে 
একটা! মোটা। ঘটনা সহজে ধরা পড়ে। হিন্দুস্থানে যে সময়ে বড় রাজ! 
কেহ ছিল ন| এবং দিল্লীপতি কতকটা। ছোট খাট সামাজ্য স্থাপনে যন্্রপর 
হইয়াছিলেন এবং তিনিই মুসলমানের সঙ্গে কিছুদিন লড্রিগ্না ছিলেন। 


৪ - নাণাকথা 


কিন্ধ তাহারই সাম্রান্বা স্থাপনের চেষ্টাতেই সর্বনাশের বাঁজ রি 
হয়। | 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই, হিন্দু রাজার সহিত চিন মুনল- 
মানের লড়াই ধটিয়। থাকিলেও হিন্দু প্রজা সেই লড়াইয়ে একবারে যোগ 
দের নাই। তাহারা নীরবে ও নির্ধিবাদে এই রাজনৈতিক বিপ্লব চক্ষুর 
সম্মুথে ঘটিতে দেখিল। স্বয়ং মুখ ফুটিয়া একটা উচ্চ কথ! কহিল না। 
নুসলমান হিন্দুর রাজদিংহাসন দখল করিয়া তাহাদের দেব মনির ভাঙ্গিল, 
ভাহাদের জাতিধর্ম লইয়া টানাটানি করিল, তাহাদের ধনমান অপহরণ 
করিতে লাগিল; রাজা তাহাদের রক্ষণে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তাহারা 
: স্বরং একটা দল বাঁধিয়া এ বিয়ে কোনরূপ বাধ1 দেওয়া বা আপত্তি করা 
যুক্িসিদ্ধ বিবেচনা করিল না। 

হিন্দু গ্রজার প্রক্কাতিতে এ বিষয়ে একটু অসাধারণত্ব আছে, অন্য দেশে 
জাতীয়-শ্বাধীনত! রক্ষার জন্য প্রজা স্বয়ং সচেষ্ট থাকে, বিদেশী শত্রু উপস্থিত 
, হইলে কেবল রাজার মুখাপেক্ষ। করিয়া থাকে না। রাজাকে বখাসাধ্য 
শক্রুদমনে সাহ'ব্য করে এবং রাজ! যখন নিজে পরাস্ত হয়েন, তখন প্রজা 
স্বয়ং কোমর বীধিয়া অবতীর্ণ হইয়া! অন্ততঃ একবার চেষ্টাবেই্টা করিয়া 
লয়। আমাদের দেশের ইতিহাস অন্রূপ। এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের 
সময় প্রন্না নির্ধকার চিন্ত। সে সময়ে তাহার নিজের যে একটা কর্তব্য 
মাছে তাহার সে অন্ুভবই করিতে পারে না, যুদ্ধ করিয়া দেশরক্ষা রাজারই 
কর্তব্য, তাহাতে আমাদের যেকোন দানি আছে তাখা আনর। বুৰি না 
রাজ। আপন সিংহাসন রাখিতে পারেন ভাল, তিনি সথুধে থাকুন, অপরে 
আসিয়া বদ তাহার রাজছত্র কাড়িয়া লয়, ভাল, তাহাই হউক আমরা 
নূতন রাজাকে খাজনা দিব, এরং টর্ বিধি ব্যবস্থা! পালন করিব নি 
এইরপ। 
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তারতবামীর নিকট রাজনৈতিক বিপ্লব কতকটা ছূর্ভিক্ষ, ভুমিকম্প ও 
ঝড়ের মত সম্পূর্ণ দৈবনির্দিষ্ট ঘটনা, দৈব উৎপাত উপস্থিত হইলে মরিতে 
হয় ও সহিতে হয়, তাহার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্য নয়, রাজার পৰ্িবর্তনও 
কতকটা সেইরূপ । রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহাও সহিতে হইবে 
ও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে ধনপ্রাণ লইয়। টানাটানি 
পড়ে নাচাব্। দৈব ঘটনার আর প্রতিবিধান কি? যাহীকে আধুনিক 
ভাষায় রাজনৈতিক জীবন বলে, স্বদেশ তক্তি, জাতীয় ভাব গ্রতৃতি যাহার 
লক্ষণ, ভারুতবাসীর সেই জীবনটা একবারে নাই। 

আর সেকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ভারতবামীর প্রকৃতি ঠিক সেই- 
রূপই রহিয়াছে । ভারতের প্রজা! ভারতের রাজাকে খাজন দেয়, সম্মান 
করে ও তাহার আজ্ঞামতে চলে। কিন্তু তাহার ভাগ্য বিপর্যয়ে সে 
সম্পূর্ণ উদদানীন, মুদলমানের হাত হইতে যখন রাজ শক্কি ইংরাজের হাতে 
গেল, তখনও ভারতীয় প্রজ! তাহাতে অধুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ,োহার 
মনে তজ্জন্য কোন ছুঃখের উদয় বা আননোর উদয়ও হয় নাই, দেশের মধ্যে 
বে একটা ওলট পালট ঘটিরা গেল, বিশ কোটির মধ্যে উনিশ কোটি লোক, 
বোধ হয় তাহার কোন সংবাদ রাখাও দরকার বোধ করেন নাই মুলমানের 
কর্মচারী খাজনা আদায় করিতে আদিলে আমর! আপত্তি নী করিয়া 
খাজন। দিতাম এখন ইংরাজের কর্মচারী খাজনা! আদীয় করিতে আসে, 
আমরা তাহার হাতে থাজনা। দিই। ৪ 

এই রাগ্জনৈতিক জীবনের অভাবের কতকগুলা স্কুল লক্ষণ দেখা যায়। 
এ দেশে রাজান্ প্রায় কখন বিরোধ নাই; আবার রাঙ্জায় প্রজ্জা সহা- 
শুভূতি ৰা স্বার্থের টানও নাই--তাহার আদেশ মানিয়া চল! উচিত। তিনি 
স্ুথে রাখেন স্থখের বিষয়; তিনি নিগ্রহ করেন তথান্ত। ছুঃখের বিষয় 
বটে, কিন্তু রাজকুত অত্যাচারের আবার প্রাতিবাদ কি? তাহা হইলে 

€ 
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ভূমিকম্প ও মারিতয়েও প্রতিবাদ আবশ্যক হইতে পারে। উভয়েরই 
পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ইংরাজ নূতন রাজ! হইয়া আমাদিগকে আয়াসে 
রূখিয়াছেন, পরম সৌভাগ্য ; আমরা ইংরাজকে আশীর্বাদ করিব। ইংরাজ 
যদি অত্যাচারই করিতেন, তাহা হইলেও আমর! তাহা সহিতাম। বিধা- 
তার বিধান মানুষে কি করিবে? 

আর একটা লক্ষণ-_-এই আসমুদ্র হিমাচল আমার স্বদেশ। হিমাচলের 
ওপারে ও সমুদ্রের পারে শ্রেচ্ছভূমি ; সেখানে আমাদের যাইতে নাই ও সে 
দেশের সংবাদ গ্রহণের কৌতুহলও অস্বাভাবিক। সে সকল দেশে গ্রেচ্ছ 
বাস করে ও হয়ত গন্ধরর্ব ও বিগ্যাধরাদিও লীলাখেলা! করিয়া থাকে । 
তাহার্দের কাজকন্ম আহার ব্যবহার জানিয়া আমাদের কোন ফল নাই। 
কিন্তু হিমাচল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই দেশটুকু আমাদের । কামরূপ হইতে 
সিদ্ধুতট পর্যন্ত এবং হরিদ্বার হইতে কুমারিক1 পর্যন্ত আমাদের ধর্শকশ্শের 
স্থান, এই দেশে আমাদের দেবমন্দির, আমাদের তীর্থস্থান সমস্ত ছড়াইয়' 
রহিয়াছে । 

আমাদের স্বজাতি, স্বধর্শা, আত্মীয়, অন্তরঙ্গ সকলেই এই পরিধির মধ্যে 
বাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া বিধর্মী আসিয়৷ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছে, 
তাহাতে বাঙ্গালীর মাথাব্যাথার প্রয়োজন কি? অথবা বিধন্মীর প্দানত. 
হইল তাহাতে মহারাষ্ট্রের কি আসে যায়? 

জাতীয়তার ও রাজনৈতিক জীবনের যে সমস্ত লক্ষণ, এদেশে তাহার 
কিছুই নাই। কোন কালে বে ছিল, তাহারও প্রমাণ বর্তমান নাই। 
রাজ। নিগ্রহ করিলে তাহার প্রতিবাদ কর! যেমন আমরা আবশ্তক বোধ 
করি না, রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পাহায্য দানও তেমনি 
অনাবশ্তক বোধ করি। রাজ প্রজা হইতে অনেক উর্দে, অবস্থিত 
রাজলোক কতকটা দেবলোকের মত পুণ্যস্থানীয়। সেখানে কি যায়, 
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কি আসে তাহ! আমাদের কৌতূহলের বা অনুসন্ধিংসার বিষয় হইতে 
পারে না, মেখানফার ব্যবহারের উপর আমাদের কোন হাত নাই। 
সত্য বটে, আমাদের শুভাশুভ রাজলোক হইতে অনেক সময় নির্ধারিত ও 
নিয়মিত হইয়া থাকে । কিন্ত আকাশে গ্রহগণের গতায়াত বা দেবলোকে 
দেবগণের গতিবিধিও আমাদের গুভাশুতের নিয়ামক | গ্রহের ফের ও 
দেবতার ইচ্ছা যেমন আমর! নির্বিবাদে হ্বীকার করিতে বাধা, রাজলোকের 
বিহিত ব্যবস্থাও তেমনি মানিয়! লইতে ও গ্রহণ করিতে বাধা রহিয়াছি। 

কিন্তু অন্য দেশের ইতিহান ঠিক এমন নহে। সেখানে রাজ! প্রজার 
সম্বন্ধ অন্যর্ূপ। রাজায় প্রজা এমন সখ্য দৌজদ্য নাই। কথায় কথায় 
প্রজা রাজার কৈফিয়ৎ চাহিয়া থাকে, রাজা ঘাড় ধরিলে প্রজা শিং নাড়া 
দেয়, রাজা ভ্রভঙ্গি করিলে প্র! দাত দেখায় । * * * কিন্ত 
আবার জি আসয়া রাজাকে আক্রমণ করিলে তন তাহারা 
রাজ্যের বিপদ নিজের বিপদ ভাবে) তখন তাহারা দল বাধিয়া মন্ত্র হাঠে 
রাজাকে দিরিয়া দাড়ায়, রাজা ও তাহার বেহনভুক পৈন্যের বাছবলের 
অপেক্ষ। করিয়া বিয়া থাকে না) বৈদেশিককে রাঙ্জার সহিত লড়াই 
করিতে হয় না। তাহার লড়াই প্রজার সভিত। রাজা সেখানে গ্রজার 
সহায়মাত্র, অথবা প্রঞ্জার নির্দিষ্ট বিশ্বস্ত সেনাপাতিমাত্র। 

তাহার সেই জাতীয়ভাবের লক্ষণ কি? যতদিন বহিঃশক্রর আশঙ্কা 
না থাকে, সে ততদিন রাজ্োর মধ্যে অহলিশি রাজার সঙ্গে দ্বন্দ নিমুক্ত 
থাকে । অহনিশি ঘন্দ_-উতৎকট কলরব। রাঙ্ছায় প্রজ্জাপ় নিয়ত অবিশ্রাস্ 
ম্লযুদ্ব-কে কাহাকে হঠায়? ইউরোপের ইতিহাসই এই। রাজা 
সময়ে সময়ে প্রজাকে দলিত করেন; প্রঙ্গা কখন দলিত সর্পের স্তায় 
গঞর্জাইয়া রাজাকে দংশন করে। যাহার! সমাঁজিক ও শান্ত, তাহার! 
রাজাকে বুঝাইতেছে ও থামাইতেছে, শাসাইতেছে ; যাহার! সমাল্জদ্রোহী 
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ও ছুরস্ত, তাহার! রাজার ও রাজ মন্ত্রীর মুণ্ড পাতের জন্য গভীর রাত্রে 
ষড়যন্ত্র করিতেছে! ভারতের প্রজ। বর্ষব্যাপী ছূর্ভিক্ষ ঘটিলে, লক্ষ হিদাবে 
ও কোটা হিসাবে নির্বাকৃভাবে মরিতে থাকে, ইউরোপের প্রঞ্জা একবেলা 
উদর তৃপ্তি না হইলে রাজার অভ্যর্থনার জন্ত ডাইনামাইট সংগ্রহ করে। 
এই গেল একদিকৃ। অন্ত দিকে যখন আবার বাহিরের শক্র আসিয়া 
রাজ্য আক্রমণ করে, প্রজা তখন দলে দলে রাজার পানে আসিন্া দীড়ার, 
এবং রাজা যদি পরাস্ত হয়েন তখন তাহার হস্ত হইতে শান দগ্ড গ্রহণ 
করিয়। তাহা শক্রর বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। ভারতের প্রজা শাস্তির 
সময়ে বাজাজ্ঞা অবহিত পালন করে, কিন্তু রাজার নান পর্যন্ত জানিবার 
আগ্রহ দেখায় না। আবার এক রাজার হস্ত হইতে যখন রাজন স্থলিত 
হইয়া অপরের হাতে যায়, তখন নির্বাক নিম্পন্দভাবে চাহিয়া দেখে। 
ইউরোপের প্রজ। শাস্তির সময় রাজার প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্ধের 
কৈফিয়ৎ .ন! লইয়া চলে না, কিন্তু বিগ্রহের সময় ও বিপ্লবের সময় সে 
স্বয়ং রাজার আসনে আসিয়া দাড়ায়। 

কেন এমন হইল? ইতিহাস কি এ কথার উত্তর দিতে সমর্থ নহে? 
কেবল ছুষ্ট ব্রাহ্মণের উপর দোষ চাপাইয়া৷ দিলে প্রশ্নটার প্রতি সুবিচার 
হইল, বোধ হয় না। 

আবার সময়ে সময়ে মনে হয়, এই প্রশ্জের কতকট! এইরূপ উত্তর 
দেওয়া যাইতে পারে।--ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্যের কারণ, 
ইউরোপের প্রজ। চিরকাল ধরিয়া! পরাধীন ও ভারতবর্ষের প্রজ। স্বাধীন । 

উত্তরটা নিতান্তই হেঁয়ালি গোছের হইয়া পড়িল। সাধারণত শুন! 
যায়, ইউরোপের প্রঞ্জ স্বাধীন ও ভারতের প্রজাই চির-পরাধীন। ইউরোপে 
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এক হিমাবে আবহমান কাল হইতে প্রজাতন্ত্র শামন-নীতি চলিতেছে; ভারতে 
হিন্দু রাজার সময়েও রাঁজশক্তি ঘথেচ্ছাচার পদ্ধতি ক্রমে বলিতে হইত। 
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ইহাই ইতিহাসের সর্ববাদিসম্মত কথা । কিন্তু এই প্রচলিত মীমাংসার বিরুদ্ধ 
একটা কথা যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন তাহার সমর্থন আবহ্ঠক; 
ভাষাশাস্ত্র ও যুক্তিশান্ত্রকে টানিয়। বুনিয়া যেমন করি! হউক সমর্থন 
করিতে হইবে। 

পরাধীন ও স্বাধীন শব্ধ ছুইটা একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি । 
মমি হিন্দু বাজো ও মুসলমান রাজো কি থৃষ্টানের রাজ্যে বাস করি, হাহ। 
দেখিয়া আমার ন্বাধীনতার পরিমাপ হইবে না । আমার নিতা নৈমিত্তিক 
জীবনের কতকখানি রাজার অধীন 'ও কতখানি আমার নিজের অধীন, 
দ্রীবনের কতগুল! কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদন করিতে হয়, আর কতগুলা 
কাজই বা আমার ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারি, তাহা দেখিয়াই আমার 
স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করিতে হইবে। আমি বলিতে চাহি যে, এই 
হিসাবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোগীয়ের অপেক্ষাও অধিক- 
হর স্বাতন্্য সম্ভোগ করিয়াছে। 

ইউরোপের ইত্তিহাস ধারাবাহিক স্থত্রে। আলোচনা করিলে আমর! 
কি দেখিতে পাই 7 রোম নগরীর সম্প্রসারণ হইতে ইউরোপের রাঙ্গ- 
নৈতিক ইতিহাসের মরম্ভ। গ্রীস অন্যান্য বিষয়ে ইউরোপীয় সভা- 
হার জননী হইলেও রাজনীতি বিষয়ে গ্রীসের সহিত আধুনিক ইউরোপের 
তেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। রোমে রাজা৷ ছিল না, কিন্তু প্রজার সমবেত শক্তি 
বাজার স্থানে কার্য করিত। রোম ক্রমে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া 
মাপনার কলেবর সম্প্রসারিত করিতে লাগিল, এবং যেখানে যাহাকে 
পাইল, সকলকেই এক আইনে অধীন করিয়া সকলকেই সমান রাজনৈতিক 
ক্ষমতা দিয় সমান অর্থে রোমান করিয়া ফেলিল। ইউরোপের সমগ্র দক্ষিণ 
ভাগে আফ্রিকার উত্তর ভাগে ও এসিয়ার পশ্চিম ভাগে যেখানে যে ছিল 
সকলেই বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন আচার লইয়াও খাঁটি রোমক হইয়া 
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উঠিল। এবং অবশেষে একজন বা বহুজন সেনানীর হাতে প্রত শক্তি 
সমর্পণ করিয়া রোমের বিশাল কলেবর পার্খস্থ শত্রগণের গ্রাস হইতে রক্ষার 
প্রয়ামী থাকিল। মহা! সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু একটা মহাজাঠির 
সৃষ্টি হইল না। রোমের অস্থ্যদয় কালে যে জাতীয় ভাবের, রাষ্ট্রের হিতের 
জন্য বাক্তিগত হিত-পরিহারের জন্ বাগ্রভার যেমন উদাহরণ মিলে,রোম খন 
প্রকাণ্ড সামাজে৷ পরিণত হইল, তখন আর তেমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। 
সাম্াজা জমাট বাধিল না। ব্যক্তি মাত্রেই রোমক,ক্িন্কু মহ! রোমক জাতির 
প্রতিষ্ঠা হইল না। উত্তর দেশীয় বর্ধরগণ সামাজা মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। যেমন উন্নতি, তদ্ুপযোগী পতন! সেই ভয়ানক 
বিপ্লবে ইউরোপের ইতিহাসের 'প্রাচীন পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া নৃউন পরিচ্ছেদ 
আরন্ধ হইল। এই নৃতন পরিচ্ছেদের আরন্তে আমরা কি দেখিতে পাই ? 
এক এক কঙ্গীর্ণ সীমা বদ্ধ ভূখণ্ডে এক একটা নৃতন সন্ধীর্ণ জাতীর প্রবিষ্ট 
হইতেছে নূতনে পুরাতনে দিশিয়া গিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়। নূতন মখলায় 
পুরাতন ই'টের বাধন দিয়! নৃতন ঘর নিম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে । 
এই নূতন পরিচ্ছদে দুইটি নৃতন ঘটনার অবভাঁরণ] দেখ! যায়। 

প্রথম, পূর্বে যে একট! বিশীল সাম্রাজ্য ছিল, তাহার মধো 
কাহার৪ পরস্পর বিবাদ বিসংবাদের উপায় ছিল না । রোমক তাহার অসংখা 
শক্রর সহিত লড়াই করিতে বাধা হইত। রোমক সেনানী রোমক সেনানীর 
সহিত লড়াই কব্রিত; কিন্ত রৌমক প্রজা কখন রোমক প্রজার সহিত 
লড়াই করে নাই। কিন্তু এই নূতন অধ্যায়ের সুচনায় ইউরোপ কতিপয় 
খণ্ড-বাজো বিভক্ত হইল; তাহাদের পরম্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ; সেই 
যে রণ কোলাহলের আরম্ভ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহা থামে নাই। নবম 
শতাবীর আরস্তে পশ্চিম ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল) 
কিনব সে কেকল নামে, সেই নূতন প্রতিষ্ঠার আত্ান্তরীণ বিগ্রহব্যাপাএ, রাজার 
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সহিত রাজার, রাজোর সহিত রাজোর, জাতির সহিত জাতির ভীষণ জীবন- 
বন্ম নিবারণে সমর্থ হয় নাই । এবং সহ বদর ব্যাপী প্রযত্তের বিফলতার 
ফলে এই উনবিংশ শতাব্দীর আরন্তেই রোমের শেষ সম্রাট রোম রাজ্যের 
নাম পৃথিবীর ইতিহাস হইতে তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন। 
দ্বিতীয়--রোমের রাজা ছিল না; শ্বী্ট জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে 
রোমের শেষ রাজা তার্ক,নি সিংহাসন হইতে তাড়িত হয়েন) এবং খ্রীষ্ট 
জন্মের আটশত বৎসর পরে জান্মানির রাজা পোপের হস্ত হইতে সাআাজোর 
মুকুট গ্রহন করির। ভাগ! ইউ জুড়ি নৃতন অ্রালিক! নির্মাণের চেষ্টা 
করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধো রোমে রাজা ছিল না। তিনি 
সম্রাটের মুকুট ধারণ করিবেন, তিনি রোমক জনসাধারণের বিশ্বস্ত ও 
মনোনীত ভূতা ও পেনানী মাত্র ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের এই নুতন 
পরিচ্ছদে প্রতোক রাজো এক একজন স্বতন্ধ দণ্ডধর রাজার অভ্যুদয় 
দেখিতে পাই। তিনি রাজা বলিয়৷ রাজা নহেন;--তিনি বৈদেশিক, 
বিধন্মী, বিজেতা, অস্ত্রধারী শাসক, পালক, প্রজার বাহ্‌ জীবন ও অন্ত 
জীবনের নিয়ামক রাজ।। রাজার প্রথম কাজ, প্রতিবেশী রাজার সহিত 
যুদ্ধ প্রজার অর্থবায়ে প্রজার শোণিত বায়ে; আপন স্বার্থের জন্য । 
রাজার দ্বিতীয় কাজ, গ্রজার নিপীড়ন, প্রজার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক 
দবনের স্বাতন্থোর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়৷ আপনার সর্বতোমুখী প্রভু 
শক্ত স্থাপনার জন্ত আরন্তে কিছুদিন ধৰি শৃঙ্খলমুক্ত বর্বরতা) তখন 
প্রাটান রোম সাম্রাজোর অট্টালিকা ভাঙ্গিতেছে। ইউরোপের সেই তামম 
বুগ। পরে সেই নুতন ইতিহাসের নুতন পরিচ্ছেদর আরম্ত--নৃতন নুতন 
খণ্ড রাঙ্গ্য তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইউরোপের মধ্যযুগ । এই সময়ে 
সুবিখাত ফিউডল তন্ত্র উৎপত্তি। ূ 
ফিউডল তন্ত্রের অর্থ কি? নবাগত বিজেত] বৈদেশিক রাজা আসিয়! 
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্রঙ্গার সমস্ত ভূসম্পত্তি একবারে আত্মসাৎ করিলেন। তারপর সেই 
কুমপ্পত্তি আপনার আশ্রিত ও অনুগতকে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাজা 
দাত! ও প্রজা গ্রহীত1। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা যুক্তি নির্দিষ্ট হইল। 
নাতা। প্রতিবেশীর সহিত যুদ্ধ করিবেন। গ্রহীতা আপনার জীবন আপনার 
শোণিত দিয়া বিনা বাক্য বায়ে দাতার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। 
ধাহারা জমির বড় বড় টুক্রা ভাগে পাইলেন, তাহার! আবার সেইরূপ 
টুক্কিতে আবদ্ধ করিয়া আপন অধীন তৃত্যবর্গকে জমি বাঁটিয়া দিলেন। 
শেষ পর্য্যন্ত দাড়াইল এই, যাহার এক টুকৃরা জমি আছে, তাহার জীবনের 
প্রধান কার্য যুদ্ধ। নিজের জন্য নহে, পরের জন্য, শেষ পর্য্স্ত রাজার 
স্বার্থ সাধনের জন্ত ইউরোপ একটা বিশাল সমর ক্ষেত্রে পরিণত হইল। 
রাজায় রাজায় যুদ্ধ-_- তাহাদের খেয়াল মর্য্যাদা রাখিবার জন্য যুদ্ধ। প্রজ। 
সাধারণ অস্ত্রধারী ভূত্ভুক্‌ সৈনিক ও ভৃত্য) তাহাদের প্রধান কার্ধ্য 
রাজাজ্ঞায়, দেহপাত ও জীবন দান। 

ইউরোপের মধ্যযুগে মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্ধ্য যুদ্ধ। মনুষ্য মাত্রেই 
তখন যোদ্ধা! ও অস্ত্রধারী সৈনিক। যে যুদ্ধ করিতে জানে না, সে মানুষের 
মধ্যে গণ্য হইত না। বাজায় প্রজা আর এক আঁভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইল। কেবল যুদ্ধের সময় রাজার আদেশে দেহপাতে প্রতিশ্রুত থাকিয়াই 
প্রজা মুক্তি পাইল না। রাজা তাহার পদত্বয়ে শিকলের উপর শিকল 
পরাইয়। ক্ষান্ত থাকিলেন না। তাহার অস্তঃ শরীরেও বন্ধনের উপর বন্ধন 
করিলেন। রাজ! শীস্তা, রাজা বিচারক, রাজ! ব্যবস্থাপক, বাজার 
আদেশের নাম আইন। কেবল তাহাই নহে--রাজা গুরু, রাজ। শিক্ষক, 
রাজা উপদেষ্টা, রাজ! জ্ঞানের পদ্থ! দেখাইয়া. দিবেন, রাজা! ধর্শের পন্থা 
দেখাইয়া দিবেন, রাজা মুক্তির পদ্থা দেখাইয়া দিবেন। প্রজাকে সেই 
পথে চলিতে হইবে-__নতূবা মঙ্গল নাই। ধর্মযাজক রাজশক্তির সহকারী 
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পোঁপ এবং কৈসার উভয় পর দেবতার মরদেহে অবতার । শাস্ত্রের 
ব্যাখ্যা রাজ! করিবেন, ধর্থের ব্যাখা! রাজা করিবেন। নীতির পথ 
রাজার আদেশে নিরূপিত হইবে। প্রজা! যদি মানিয় চলে, তাহার পক্ষে 
মঙ্গল, নতুবা! তাহার নশ্বর জীবনের সার্থকতা নাই। তাহাকে পোড়াইরা 
ফেলাই যুক্তিসিদ্ধ। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস এইরূপে আরম 
হইয়াছে। এবং ইহাকে যদি স্বাতত্ত্য ও শ্বাধীনত! বলিতে চাও, শক্‌- 
শাস্ত্রের পরিবর্তন করিতে হইবে। 

আর্ত এইক্ধপ, কিন্তু এই আরত্তের পরিণতি কোথায়? রাজা 
মন্তুষ্যের আত্মাকে লুপ্ত করিতে চাহেন, [কন্তু মানুষের আত্মা লুপ্ত হইবার 
পদ্দার্থ নহে। মানুষের আত্মা এক অপরূপ জিনিস। 

মানুষের আত্মাকে স্বাতন্তযের যুক্ত বাধুমার্গে বিচরণ করিতে দাও । 
সে মুক্ত বাযু ত্যাগ করিয়া কারাগারে আরামে নিদ্রা যাইতে থাঁকবে। 
তাহাকে দলিত ও পীড়িত কর, সে ভুজঙ্গের মত গর্জিয়া উঠিবে। 
ইউরোপে জাঁহাই ঘটিয়াছে। যেখানে রাজায় প্রজায় সনাতন বিরোধ; 
ফলে প্রজার জয়। 'রাজ! স্বার্থের উদ্দেশে প্রজার হস্তে হাতিয়ার দিয়া- 
ছিলেন, প্রজ] সেই হাতিয়ার শেষ পর্যযস্ত রাজারই বিরুদ্ধে চালন1 করিয়াছে, 
ধীরে ধীরে রাজার হস্ত হইতে প্রভূশক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। এবং এক 
দিকে বহিঃশক্রর নিকট ও একদিকে রাজার নিকট হইতে আত্মরক্ষাণে 
কৃতকর্্া হইয়াছে। 

মধ্যযুগে ইউরোপের প্রজামান্জকেই বাধ্য হইয়। অস্ত্র ধরিতে হইত, 
তাহাদেরই উপর দেশ রক্ষার ও রাজ্য রক্ষার ভার ছিল, বহিঃশক্রর সহিত 
সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহারাই রাজার পার্থে দাড়াইত! প্রত্যেকেই 
এইনধপ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য থাক্কা্মী ইউরোপ কতকগুলি 
সামরিক জাতির বাসস্থান হইয়া দড়াইয়াছিল। পরবর্তী ইতিহাসে 
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প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্ত ইউরোপের প্রজাসাধারণ আজি 
পর্যন্ত এক হিসাবে সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মধ্য 
যুগ অতীত হইলে পর রাজা আর প্রঞ্জার উপর তরসা স্থাপন করিয়। 
থাঁকিতে পারিতেন না। তখন রাজার প্রজায় রীতিমত বিবাদ আরম্ত 
হইয়াছে। রাজ! প্রজার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না; 
তারপর আবার বারুদের আবিষ্কারে পুরাতন সামরিক পদ্ধতিই একবারে 


উপ্টাইয়! গিয়াছে । রাজ! তখন বেতনভুূক্‌ বাধ! সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। 


প্রজার আপন আপন গৃহকম্ম সম্পাদনের অনুমতি পাইল। কিন্তু রাজার 
এই বেতনভোগী সৈম্ত প্রজার অর্থে পুষ্ঠ হইত ও যখন বাহিরের শক্র 
উপস্থিত না থাকিত তখন প্রঞ্জারই শামন '৪ দমনে নিয়োজিত হইত। 
প্রজাও কাজেই আত্মরক্ষণের অনুরোধে অন্ত্রত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। 
এখনও ইউরোপের প্রত্যেক রাজ! বেতন দিয়া বিরাটবাহিনী পোষণ 
করিতেছেন। রাজার নিকট প্রজার ততটা ভয় নাই, কিন্তু রাজায় 
রাজায় যুদ্ধের, রাজ্যে রাজোো যুদ্ধের সম্ভাবনা পূর্বের অপেক্ষাও বাড়িয়াছে 
বই কমে নাই, জাতীয় স্বাধীনত] রক্ষার জন্য, লোলুপ ঈর্ধাপর প্রতিবেশীর 
গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য, অগ্যাপি ইউরোপের প্রত্যেক প্রজা অস্ত্র ধারণ 
করিয়া থাকে । জান্নীণি প্রভৃতি রাজ্য প্রজামাত্রেই সৈনিক; আবশ্তক 
মতে সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে প্রস্তত। ইংলগ্ডে প্রজার অধিক মাত্রায় 
এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সেথানেও ইংরাজের রণপোত 
ও ইংরাজের বলন্টিয়ার উভয়েই রাষ্ট্রের পক্ষে সমান মূল্যবান। 

প্রজার পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সমস্ত কার্ধেই ইউরোপের 
রাজ হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন) বজ্জ বন্ধনে বীধিয়া তাহার দেহ ও 
মন উভয়কেই অতিভূত* করিতে চাহেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে 
সনাতন দন্দ। এই সনাতন ছন্দের ফলে প্নেখানে মুহুমূ্ছঃ রষ্টিবিপ্রুব । 


০ 


পরাধীনতা ৭৫ 


করাপীবিপ্নবে ষে ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে, অন্যাপি তাহার ধা! 
মধো চলিতেছে । রাঁজায় প্রজায় বিবাদ অদ্যাপি থামে নাই। কখনও রে 
থামিবে তাহার ভরসাও নাই। 

ঠিক এই কারণেই ইউরোপের সভা জাতিগুলির মধো জাতীয় ভাৰ এও 
উগ্র মুদ্তি ধারণ করিয়াছে; বাহিরে জাতির সহিত জাতির, রাজ্যের সহিত 
রাজ্যের চিরস্তুন বিসংবাদ; ভিতরে রাজার সহিত প্রজার সনাতন বিরোধ; 
ফলে প্রজামাত্র তৎপর, কম্মঠ, অস্ত্রধারী সৈনিকে পরিণত। এই অংশে 
ভারতবর্ষের ইতিহাদ সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সমগ্র জাতি কখনও এক 
হইয়া জমাট বাধে নাই। এক মহা সামাজোর অভ্যন্তরে সকলেই কখনও 
স্থানলাভ করে নাই। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজো সমগ্র মহাদেশকে 
বিভক্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই একটা রাজ্যের অধিবাশীরা কখনও এক 
জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ইউরোপে যেমন ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় 
প্রস্ততি কয়েকটি দৃঢবদ্ধ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, বাহাদের স্বার্থ পরস্পরের 
প্রতিকূল, যাহাদের পরস্পরের মধো কোনরূপ সহানুভূতির বন্ধন নাই, 
ভারতবর্ষে সেরূপ করেকটা সভ্য জাতি গঠিত হইতে পারে নাই । ভারত 
বর্ষের ভৌগলিক অবস্থা কতকট ইহার জন্য দাবী। ইনালীর একট! 
[ভৌগলিক সীমানা আছে, স্পেনের আছে, গ্রীসের আছে, ইংলগডের আছ্ছে। 
ফান্সও ভানম্মানির মধ্যেও একট! সীমানা খুঁজিলে মিপিতে পারে । বাঙ্গলার 
কোন নির্দিষ্ট সীমান! নাই, পাঞ্জাবেরও সীমানা! নাই, মধ্য দেশেরও নির্দি 
সীমানা! নাই; এক বিশাঁল সমতল গ্রান্তরের এক এক অংশ লইয়। এক এক 
জাতি বাম করে। সেইরূপ কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের মধো, দ্রাবিড় ও মহা 
রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ভৌগলিক সীম! রেখা প্রকৃতি নির্দেশ করিয়া দেন নাই । 
উৎকলের ভাষাকে বাঙ্গালী পরিহাস করিয়! থাকে বটে, কিন্তু কোন্‌ স্থানে 
বাঙ্গালার শেষ, আর কোথায় উৎকলের আরম্ভ, তাহার নির্দেশ একবারে 


থু নানাকথা 


মসাধ্য। কাজেই প্রজাগণের মধ্যে জাতি বিভাগ ও জাতি বিদ্বেষ স্থাপিত 
হয় নইে। বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশী হিনুস্থানীকে বিশেষ প্রেমের 
চক্ষে দেখে না। . কিন্তু উভয়ের মধো কোন ধর্শাগত বিদ্বেষ বর্তমান নাই। 
এইরূপ সর্বত্র । 

প্রাচীন ভারতবর্ষে একই সময়ে অনেকগুলি রাজ। থাকিতেন। কিন্ত 
কান রাঁজারই রাজ্যের স্থায়ী সীমাচিহ্ন ছিল না। যিনি ষতট! অধিকার 
করিয়া থাকিতে পারিভেন, ভাহাই তাহার রাজ্য । রাজায় রাজায় লড়।ই 
হইত বটে, ষিনি বখন একটু গ্রধান হইতেন, তিনিই একবার করিয়] দিগ্ি- 
জয়ে বাহির ভইতেন। কিন্তু আবহমান কাল ধরিয়৷ উভয়ের মধ্যে বদ্ধমূল 
বিদ্বেষের উদাহরণ প্রায় ঘটিতনা। ইউরোপের ইতিহাসে কালের সৃষ্টি 
হইতে আজ পর্যন্ত ফরালীর সহিত ইংরাজের ব! জান্মানের সহিত ফরাসীর ষে 
সম্বন্ধের উল্লেখ করে, সেইরূপ সম্বন্ধের উদাহরণ ভারতবর্ষের মধ্যে নাই। 

ভারতবর্ষে জাতিভেদের উল্লেখ করিয়া ধাহারা একটা প্রকাণ্ড অনর্থের 
কারণ আবিষ্কার করিয়! থাকেন, তাঁহার! ঠিক বুঝাইয়। দেন না, জাতিভেদ 
সথত্রে রাজনৈতিক দুর্বলতা! কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে । জাতি ভেদ 
একট। বৈষমা বটে, কিন্ত তাহা রাজ নৈতিক অধিকার লইয়া নহে, তাহ! 
সামাজিক অধিকার লইয়!। খুব সম্ভব, ইতিহাসের পুরাতন পাতা উল্টা- 
ইলে এই বৈষমোর মুলে রাজনৈতিক কারণ আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্ত 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে 'অংশের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার মধ্যে 
কোনও রাজনৈতিক বিপদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই কাল মধ্যে 
্রা্মণ কখনও অস্ত্র ধরিয়া শুদ্র দমনে প্রবৃত্ত হয় নাই, শুদ্রও কখনও অন্ত 
লইয়! ব্রাহ্মণের কণ্ঠাচ্ছদে উদ্যত হয় নাই" ব্রাঙ্গণের প্রতি প্রেম শৃ্রের 
না থাকিতে পারে, কিন্ত উভয়ের মধ্যেই নিদাঁকণ বিদ্বেষ ও ঈর্ধ্যার অস্তিত্বে 
এঁতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান নাই। 


পরাধীনতা 48 


বিদ্বেষ ও ঈর্্ার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া! লইলেও মূল বিচারে কিছু 
আসে যায় ন। ব্রাহ্মণও ভারতবর্ষের সর্কন্রব্যাপী, শু্রও ভারতবর্ষের 
র্বত্ব্যাপী, উভয়ে কিছু স্বওন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বাদ 
করে না। কোন রাষ্ট্রীয় বিপ্লীব উপস্থিত হইলে উভয়েরই লাভ বা উভয়েরই 
তি সম্ভব। 

কাজেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপে একটা যাহা বিদ্তমান আছে, 
ভারত্বর্ষে তাহা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খগ্ড-রাজ্য উভয়েই বর্তমান, কিন্ত 
ইউরোপে যেমন ফরাসী জার্মান গ্রস্ৃতি পরস্পর বিরোধী, পরম্পর প্রতিকৃ 
দঢ়বদ্ধ, স্থগঠিত জাতির সমষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেই অর্থে তেমন ভিন 
ভিন্ন বিরোধী জাতির বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষের ষে কিছু 
বর্ণগত ব! ধর্মগত বা জম্প্রদায়গত বিরোধ আছে, তাহা রাজনৈতিক 
বিরোধ নহে, তাহা সামাজিক বিরোধ; তাহা প্রত্যেক গ্রদেশের, প্রত্যেক 
ভূখণ্ডের অত্যন্তরেই বর্তমান। তাহা জমাট বাঁধিয়া এক একটা নির্দিষ্ 
সীমা-বিশিষ্ট ভৃখও আধক্কৃত করিয়া রাখে নাই। ফলে ভারতবর্ষে" রাজার 
রাজায যুদ্ধ হইয়াছে, রাজবংশে রাজবংশে বহুদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছে, 
কিন্তু জাতিতে জাতিতে মর্দঘাতী যুদ্ধ কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া! বোধ হয় 
না। এক প্রদেশের লোকজন বাঁধিয়া অন্ত প্রদেশের লোকের উপর 
রাজনৈতিক প্রতুস্ব স্থাপনে উদ্য 5 হইয়াছিল, তাহা ধোধ হয় না। * 

আমার বিবেচনায় ভারবতবাসী প্রজার এই প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতাই 
তাহার পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। ভারতবামী পরাধীন, কেননা, 

* মধ্যে মুসলমানের আমলে মারাঠাগণ ও শিখগণ দুইটা! জাতির প্রতিষ্ঠায় সমর্থ 


হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে মারাঠা প্রতিবেশীর উপর উৎপাত করিতেও ছাড়িত ন!। 
এইখানে ইন্টরোপীয় ইতিহামের কতঞটা অনুকৃতি দেখ। যাঁয়। 


৭৮ নানাকথা 


বাহিরের শত্রু আসিয়। স্বদেশ আক্রমণ করিলে তাহাতে যে আপত্তি করিতে 
হয়, সে তাহা জানে না) রাজলোকে কোন অঘটন ঘটনা হইলে তাহাতে 
যে হম্তক্ষেপ করিতে হয়, তাহা তাহার মনের মধ্যে স্থান পায় না। 
ইংরাজিতে বাহাকে প্যাট্রিয়টিজম্‌ বলে সে ভাবটা! তাহার মনে কখনও 
অস্কুরিত হয় নাই। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয়তার বিকাশ হয় নাই। কেন 
হয় নাই, তাহ! আলোচ্য বিষয়; এবং ছুষ্ট ব্রাঙ্গণের ঘাড়ে সমস্ত নিক্ষেপ 
করিলেও য়ে উত্তরটা সমাক্‌ হইল, তাহা! বিবেচন। করিতে পারি না। 

মনে করিও না যে ভারতবাসীর প্রাণের ভয় অন্তের অপেক্ষা বেণী, বা 
ভারতবামী সাহস বিষয়ে অন্তের অপেক্ষা হীন। একথা যে বলিবে, 
সে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই। 

জাতীয় ভাব কেন যে এদেশে বিস্তার লাভ করে নাই, তাহার একটু 
অনুসন্ধান দরকার । সমুদায় হিন্দুজাতি কেন ঘে একটা মহাজাতিতে 
পরিণত হয় নাই, তাহ! একটু বুঝিয়৷ দেখা আবগ্তক। 

এক রাজার অধীনত৷ জাতীয় ভাবের বিকাশে সহাক়ত| করে। রাজ- 
নৈতিক বন্ধনের মত বন্ধন খুব কম আছে। আজ কাল এদেশে যে 
একটু স্বর ফিরিবার রকম দেখা যাইতেছে, যেন জাতীয়ভাবের অতি 
সামান্ত একটু বিকাশ হইতেছে বলিয়া কখন কখন সন্দেহ জন্মিতেছে, 
এক দোর্দগ্ড প্রতাপ রাজছত্রের অধীনতা৷ তাহার কারণ, কিন্তু ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ইতিহাসে এ ঘটনা বোধ হয় কখনই ঘটে নাই। চন্ত্রগুপ্ত, অশোক, 
সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নরপতি এক একবার বিস্তৃত সীআজ্য 
স্কাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, শোন! যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও 
সাম্রাজ্য বোধহয় আঁধক দিন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। সমগ্র ভারতকে 
বছদিন ধরিয়া একছত্র করিয়া রাখিতে কোনও রাজ বংশই বোধ হয় 
সমর্থ হন নাই। তৎপুর্ক সমগ্রদেশ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব শ্ব প্রধান রাজ্যে 


পরাধীনত। ৭৯ 


বিভক্ত ছিল। এই ব্যাপারটা! জাতীয় ভাবের অবিকাঁশের একটা কারণ 
বলিয়৷ গণা হইতে পারে। 

আরও কয়েকটা কথা আছে। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেখ। ইহার 
ভিতর নান! জাতীয় নান! বর্ণের লোক বাস করে। প্রথমেই ত আর্ধা 
অনার্ধ্য ও তদুভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন বিবিধ শঙ্কর বর্ণ। আবার অনার্ধাগণের 
মধ্যে ছত্রিশ কোটা শাখ।। 

এই বর্ণ ভেদ ও জাতি ভেদের সহিত আবার ভাষাগত ভেদ। আধ্য 
ভাষ! অনাধ্য ভাষাকে একবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই। দক্ষিণাপথের 
অধিকাংশ হিন্দু ধর্মীবলম্বী লৌকও অনার্য ভাষায় কথ। কহে। সেই 
ভাষার মধ্যেও আবার তামিল তেলুগু প্রভৃতি নানা ভাষা। আরণ্য ও 
ও পার্বধতা অনার্ধাদিগের সহস্র ভাষার কর্থ! ছাড়িয়া দাও। এক আর্মা 
ভাষাই আবার প্রদেশ ভেদে কতরূপ গ্রহণ করিয়াছে । পাঞ্জাব, মহারাষ, 
বাঙ্গালা,--এক প্রদেশের লোকে অন্য প্রদেশের ভাষ। বুঝেন না। ভাব! 
গত এঁক্য না থাকিলে সামাজিক বন্ধন কোনও কাজের হয় না। সমস্ত 
ভারতবর্ষকে এক দেশ বলাই কঠিন। বরং সমগ্র ইউরোপকে এক 
দেশে বল! যাইতে পারে, সমগ্র ইউরোপকে এক জাতিভূক্ত বলা যাইতে 
পারে, কিন্তু ভারতবর্ষকে একটা দেশ ও সমগ্র ভারতবাসীকে এক 
জাতিতুক্ত বলিতে যাওয়া একরকম বিড়ম্বন]। 

বন্ধনের মধ্যে কেবল একটা বন্ধন ছিল। বন্য ও পার্ধত্যগণকে 
ছাড়িয়। দিলে প্রায় সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
আধ্য জাতির বেদমূলক পন্থায় প্রায় সকলেই চলিতে শিখিয়াছিল ও 
বেদমূলক আচার গ্রহণ করিতে অত্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও 
বিবিধ সম্প্রদায় ভেদ, বিবিধ আচার ভেদ ঘটিয়া সমস্ত জাতিকে 
কখনও জমাট বাধিতে দেয় নাই। 


৮৪ নশানাকথা 


জাতিনতার অভাব বুঝাইবার জন্ত এইনপ কতকগুয়। কখ! বল! 
যাইতে পারে; এবং সচরাচর এইরূপ কারণই অনেকে নির্দেণ করিয়া! 
থাকেন। সবগুল| জড়াইলে একউ। কথার দীড়ায়। ভারতবাশী এক 
জাতিতে পরিণত হয় নাই; কেন না, ভারতবর্ষ দেশটা অতি প্রকাণ্ড। 
ইহা একটা দেশ নহে, একট! মহাদেশ। ইহা এক জাতির আবাস- 
ভূমি নহে, এক বর্ণের লোক ইহাতে বাস করে না। ইহা নানা জাতি 
ও নান! বর্ণের মনুয্যের বিহার ক্ষেত্র । ইহাতে নান৷ ভাষা, নানা আচার, 
নান! ধর্ম। রাজনৈতিক বা সামাজিক, ধর্শগত বা ভাষাগত বা আচার- 
গত, কোন একটা সাধারণ সম্বন্ধ এই বিংশ কোটা যদ্বকুলকে একটা 
বাধনে আবদ্ধ রাখে নাই। এই সাধারণ বন্ধনের অভাবে ব্যক্তির প্রতি 
বাক্তির এমন আকর্ষণ ঘটিতে পারে নাই, যাহাতে উভগ্বে একত্র হইয়া 
সাধারণ উদ্দেশ্তে আপনার জীবনের গতি পরিচালিত করিতে পারে। 

কিন্তু এই পর্য্স্ত বলিলেই কি মনের তৃপ্তি হয়? ভারতবর্ষ ভিন্ন 
অন্যত্র দৃত্টিগাত করিলে কি দেখ যায়? অন্তত্রও কি ঠিক এই মকল 
কারণ বর্তমান থাকিলেও অগ্তবিধ ফলের উৎপত্তি হয় নাই? 

মনে কব ইউরোপ। ইউরোপ একটা মহাদেশ, কিন্তু কলিমাথ্ড 
ছাড়িয়৷ দিলে এই মহাদেশের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আয়তনে 
ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক বড় হইবেনা। সেখানেও ঠিক জাতি ভেদ, 
বর্ণ ভেদ, আচার ভেদ আমাদের মতই বিভিন্ন। ইউরোপীয়ের৷ সকলেই 
আর্ধ্য বংশীয় বলিয়া যতই আস্ফালন করুন না, তাহাদের মধ্যে অনেকরই 
রক্তে বার আনা অনার্ধয রক্ত রহিয়াছে, ইহা প্রকৃত কথ|। তবে 
ইউরোপে মার্য ও অনার্ধ্য যতটা মিশর গিরাছে,.আমাদের দেশে ততট| 
মিশিতে পারে নাই, ইহা সত্য বটে, আর্ধ্য অনার্ধ্য বিভেদ ততট! 
পরিশ্ফুট না থাকিলেও এক আধ্য জাতিরই বিবিধ শাখা ইউরোপের. 


পরাধীনতা ৮১. 


মধ্যে স্থান পাইগ্নাছে। এবং তাহাদের মধো পরম্পর অসাদৃপ্ত, এন কি 
বিদ্বেষের ভাবও নিতান্ত কম নহে। তারপর ভাষাভেদ, সেও নিতান্ত 
ফেলিবার নছে। ইউরোপে বতগুল! দেশ, ততগুলা ভাষা; এমন কি, 
একটা দেশের মধ্যেও পাঁচটা ভাষার অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। একট 
ধর্মের বন্ধন উপর উপর দেখা যায় বটে; তুফি ছাড়িয়া দিলে ইউরোপের 
সকলেই খৃষ্টান। কিন্তু সে বন্ধনট। কেবল নাম মাত্র, কাজে নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর । র্ ্ ক ৬ ক 

ফলে ভারতবর্ষও যেমন কখনও একছত্র হয় নাহ, ইউরোপও 
কথনও: তেমনই একছত্রাধীনতায় আসে নাই। ভারতবাসী একত্র হইয়া 
যেমন মহাজাতিতে পরিণতি লাত করে নাই, ইউরোপবাসীও সেইরূপ 
মহাজাতিতে পরিণতি লাভ করে নাই, উভয়েরই একই কারণ। ভারত- 
বর্ষ একট! দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ইউরোপও তেমনই একটা দেশ 
নহে, একটা মহাদেশ। ভারতবর্ষে থেমন একটা জাতি নাই, অনেক 
জাতি, ইউরোপেও তেমনই একট জাতি নাই, অনেক জাতি । ভারত- 
বাসীর যেমন ভারতের জন্ঠ প্রাণ কাদেনা, ইউরোপবাসীরও সেইব্বপ 
ইউরোপের জন্য প্রাণ কাদেনা। | 

একই কারণে একই কাজ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ ও ইউরোপ দুই 
মহাদেশে একই কারণে একই কাজ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উভয়ে সাদৃশ্য 
এই পর্যন্ত । ইহার পর আর সাদৃশ্য নাই। ইউর্রোপবাসীর ইউরোপের 
জন্ত প্রাণ কাঁদেনা বটে, কিন্তু ফরাসীর প্রাণ ফ্রান্দের জন্য কাদে; জান্মাণের 
প্রাণ জার্ম্মাণর জন্ত আবেগের সহিত কাঁদিতেছে ; ইতালীয়ের প্রাণ ইন্তা- 
লীর জন্ত কাদিয়া উঠিয়া ইতালীকে এক নহারাজ্যে পরিণত করিয়াছে) 
ইংরাজের প্রাণ রোমের জন্য কীদিয়! থাকে, গ্রীসের প্রাণের অবরুদ্ধ প্রবাহ 
বাহির হইতে না পারিয়৷ অন্তঃসলিল বহিতে থাকে । আধুনক হতিহান 


৯৮২ নানাকথা 


তাহার প্রমাণ । কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালার জন্য কখনও কাদে নাই, 
পাঞ্জাবীর প্রাণ পাঞ্জাবের জন্ট কাদে নাই--সে একবার কীদিয়াছিল অত্যা- 
চারী ধর্শদ্েষী মুসলমানের রক্ত পানের অবসর না পাইয়া । মারাঠা মহা 
রাষ্ট্রের জন্ত কাদিয়াছিল বলিলে বোধ করি ভূল হয়, সে যে একবার অশ্রু 
ফেলিয়াছিল, সে বোধ হয় আনন্দের অশ্রু ও উল্লাসের অশ্রু । আনন্দ" 
মোগল সেনাপতির গলার মুক্তা ছড়াটার জন্য, উল্লাস--যবন রাজার টুপি 
কাড়িয়। ও দাড়ি মুড়াইয়! আপন উৎকট পরিহাস রফিক বৃত্তির চরিতার্থ- 
তায়। ভারতবাসা কেহ কথনও শ্বদেশের জন্য বা স্বজাতির জন্য কাদে 
নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম? সাধারণ নিয়মের ব্যভিচারের কেবল একটা 
মাত্র উদাহরণ ইত্তিহাসে লেখে,--তেমন উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বোধ 
রুরি দুল্পভি; মে উদাহরণ মেওয়ারের রাজপুত । 

এইখানে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীতে তফাৎ। ইউরোপবানী মহা- 
দেশের ভাবন! ভাবেনা ও মহাজাতি প্রতিষ্ঠায় তাহার আগ্রহ নাই, কিন্তু 
সে তাহার খণ্ড দেশ মধ্যে খও্ড জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে সেই 
জাির শরীরের অঙ্গীভূত করিয়া আনন্দিত হয়। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ 
কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এবং এক একটা রাজ্যে 
এক একট! ছুর্দ্ম দৃ়বন্ধ সকল জাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ফরাসী 
জাম্মাণের শোণিত পানে বাকুল; কিন্তু ফরাসী আবার ফ্রান্সের জন্য 
আপন শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু প্রদান করিতে প্রস্তুত । তেমনি জান্্ীণ, 
তেম।ন ইংরাজ। ইউরোপে এই অর্থে জাতীয় ভাবের স্বরণ ও বিকাশ 
হইয়াছে, হউরোপে এই অর্থে প্যাটুরিয়টিজম্‌ উগ্র মৃদ্তি ধারণ করিয়াছে। 

তারপর রাজায় '্রজায় সন্বন্ধ। আমাদের দেশে এই মন্বন্ধও 
ইউরোপ হইতে বিসদৃশ । অনেক এতিহাসিক ভারতের প্রাচীন শাসন- 
প্রণালীকে রাজতৃন্ত্ব বা ষথেচ্ছাচার প্রণালী বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু 
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আমার বিবেচনায় সে কালের শাসন প্রণালী সম্পূর্ণ প্রজাতান্ত্িক ছিল; 
প্রজা যে পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগের আপনা হইতে অধিকার পাইয়াছিল, 
সহশ্র বৎসরের বিবাদের ফলে আধুনিক ইউরোপীয় প্রজা তাহা পাইয়াছেন 
কিনা সন্দেহ। প্রাচীন হিন্দুরাজ। পুরাণ-প্রথিত বামচন্দ্র বা যুধিঠিরির 
সশ ছিলেন, এরূপ আমার বিশ্বান নাই। তাহারা দোষের গুণের মানুষ 
ছিলেন; এবং রাজ-জাতীয় মন্ুযোর স্বাভাবিক নিয়ম মত বোধ হয়, গুণের 
ভাগ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক ছিল। স্বার্থের জন্ত বা রাজোর জন্ত, 
বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পুল পিতাকে, ভূত্য প্রকে হতা। পর্যাস্ত 
করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না) এরূপ উদাহরণ ভার তবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে ও 
বিরল নহে। কিন্তু অন্যত্র প্রঙ্জার সহিত রাজার নে একটা বিরোধ 
দেখা যায়, এখানে মেটা ভেমন প্রবল মাত্রায় [ছল না। রাজার ও প্রজার 
মধ্যে তেমন দৃঢ় বন্ধনই বোধ হন ছিল না। প্রজ্ঞা খুব সামান্ঠভাবে 
রাজার প্রভুণক্তির অধীন ছিল। প্রক্গার রাজার নিকট নিপী।ড়ত হইবারও 
বিশেদ অবসর ঘটে নাই, রাঙ্গা বিরুদ্ধে অস্ত ধরিবারও তেমন দরকার 
হয় নাই। অত্যাচারী প্রঞ্জাপীড়ক রাজা কেহ ছিল না, এমন কথ! নঙ্চে। 
কথাট। হইতেছে লাধারন নিন হন্নী। করেকট। বিনন্ন আলোচনা 
করিলে এ বিষঃট! বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। 

দে কালের রাজার কেবল একট কাঞ্জ। তিনি দগুধর। তিনি 
সৈন্ঠ পরিবৃত হইয়। শত্রু হইত রাজ রক্ষ। করেন ও রাজসিংহাদন রুক্ষ 
করেন। এবং তিনি রাছোের মধ্যে হুষ্টের শালন দ্বারা শান্তিরক্ষ| করিতেন, 
সর্বত্র না হউক, অনেক স্থানে মন্থণ| দান ও বিচারের ভার ব্রাঙ্মণের ছাতে 
ছিল; এবং ব্রাহ্মণকে, যেমনই প্রবঙ্গ রাজ! হউন, ভন কারতেন ও শ্রশ্ধা 
করিতেন। শাসন বিষয়ে ও বিচার বিষয়ে রাজার খোপ ততট| কা 
করতে পারিত ন|। ' কিন্তু এই স্থলেই বোব হব প্রপ্গার মাহত রাঙ্গা 
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সম্বন্ধের শেষ। রাজা কর আদায় করিতেন, করের ভার তুর্বহ ছিল কিনা 
সে বিষয়ে ইতিহাস কিছু বলেনা । কর সংস্থাপনে রাজ! ইচ্ছার উপর 
ও খেয়ালের উপর চল্গিতেন কিন!, সে বিষয়েও ইতিহাস নিরুত্তর | রাজ। 
যাহীই করুন, শাস্ত্কার ব্রাহ্মণ কিন্তু এ বিষয়েও রাজার শক্তি সংযত 
করিয়া দিতে অন্ততঃ চেষ্টার ক্রুটী করিতেন না। রাজা কর আদা 
করিতেন, তাহার দ্বারা আপন সেনা পোষণ করিতেন, শান্তিরক্ষা করিতেন, 
বাবুয়ানা করিতেন, এবং ইচ্ছা হইলে হয়ত সাধারণের হিতের জন্যও কত 
খরচ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু প্রজার স্বাধীনতা সংহারের জন্য এক 
কপার্দক বায় করিতেন, এরপ প্রমাণ নাই। 

বাবস্থ। গ্রণঃন অর্থাৎ আইন কামুনের প্রণয়ন রাজার হাতে ছিল না। 
প্রজা আপন চিরাগত প্রথান্ুমারে আপনার জীবন যাত্র! নির্বাহ করিত। 
আইনের ব্যবস্থাট। ব্রাঙ্মণ-ঠাকুরের হাতে ছিল বটে, এবং তিনি দায়ভাগ 
হইতে ডাক্তারী উপদেশ পর্যন্ত পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে দিতে ছাড়িতেন না) 
এবং অপরাধীর সংখ্যা! ক্রমে বাড়াইয়। একবারে গণণ।র বাহির করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল অপরাধের অধিকাংশ স্থলেই ম্বর্কৃত 
প্রায়শ্চিত্ত, জোর এক আধটু সামাজিক নিগ্রহের বিধান ছিল। রাজদ্বারে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর পঁহছছিত না। বিচারাদি কার্য্যও অনেক স্থলে 
মধ্স্থের দ্বারা ও সমাজের মুকুব্বিদের দ্বারা সম্পাদিত হইত। গ্রামের 
ভিতর, পল্লীর ভিতর প্রজার দৈনন্দিন ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-ব্যাপার 
গ্রামের লোকের পরস্পর সাহায্যে সম্পাদিত হইত। রাজার সহিত কোন 
বিষয়ে কোন সম্বন্ধ ছিল না, বা সংঘর্ষ ঘটিত না। ফলে শান্তিরক্ষা ও 
শক্রর সহিত লড়াই ভিন্ন অন্তান্ সমস্ত কাজই প্রজার আপন৷ আপনি 
আপনাদের মধ্যেই গোছাইফ্না লইত। গ্রামের পাঁচজনে মিলিয়৷ গ্রামের 
কাজ সম্পাদন করিত। রাজার নিকট উপস্থিত হইতে হইত না) রাজাও 
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কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি রাজার 
«অধিকার বহিভূতি ছিল। হইতে পারে, এই সকল ব্যাপারে প্রাঙ্গণ 
অন্তান্ত জাতির উপর অবৈধভাবে ৪ অন্তাধ্য উপায়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 
বিস্তারের চেষ্টা করিতেন, হয়ত এই সূত্রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপরের বিরোপ 
নটিত, বা বিদ্বেষ ঘটিত। কিন্তু সে বিরোধ প্রজায় প্রজায়; রাজার সহি 
হাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। 
আর একটা প্রকাণ্ড স্বাধীনতা ভারতের প্রজার স্বাভাবিক ছিল,_- 
ভারতের বাহিরে অন্থত্র মনু ঘাহার রসাম্বাদনে আজি পর্যান্ত বঞ্চিহ 
রহিয়াছে। 
ভারতবর্ষে রাজা কখনও প্রজার চিন্তার স্বারীনতায় হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। ইউরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যাজক সম্প্রদায় 
জনসাধারণের জন্য ধন্মের ব্যাথা! করিয়া দিতেম। রাজা সেই যাজক 
সম্প্রণায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক থাকিভেন। যে বাক্তি প্রচলিত ব্যাখ্যার 
বিরুদ্ধে রসনাক্ষালনে সাহসী হইত, সমগ্র রাজশক্তি বজেরমত তাহাঃ 
মস্তকের উপর নিপতিত হইত । 
কেহ বদি জ্ঞান বিজ্ঞানের একটা নূতন কথা প্রচার করিলেন, 
তৎক্ষণাৎ রাজাদেশে প্রজ্জলিত চিতানলে ত্রাার শগীরকে ভঙ্মীভূ 
করিয়া আত্মার ম্দগতির ব্যবস্থা হইল। ফলে অজ্ঞানের তমোময় অন্ধকাৰ 
সমগ্র মহাদেশকে সহস্র বখসর ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল! জুমা 
সাগরের পূর্ব প্রান্তে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা জলিয়া উঠিয়! সমগ্র 
জগংকে আলোকিত করিবার উদ্ভোগ করিতেছিল, খুষ্টানের রাজশক্তি 
ও যাজক শক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া! তাহাতে শীতল বারিধারা নিক্ষেপ 
করিয়। অচিরে নির্বাণ করিয়া ফেলিল। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, গণিত, 
পদার্থবিদ্তা, মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা মন্কুরিত হইয়া সতেজে শাখা প্রশাখা 
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সষ্টি করিতেছিল; শাহারা একবারে উন্মুলিত ও উৎপাটিত হইল। 
স্থকুমার কলাবিদ্যা মানবের ছুঃখময় জীবনে মুখের ও শাস্তির প্রতিষ্ঠার 
জন্য নানা উপায়ে নিষুক্ত হইতেছিল, প্রতিবন্ধকদিগের প্রবল কুঠারা- 
ঘাতে তাহার চিন্ন পর্যাস্ত বিলুপ্ব হইল। জ্ঞানের পন্থা! কণ্টকিত হইল; 
স্বাধীন চিন্তার দ্বার আবদ্ধ হইল; ইউরোপের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে 
চিতার অনলে দার্শনিকের ও তত্বান্ন্ধানীর নম্বর দেহ তন্মীভৃত হইতে 
লাগিল। 

রাজ সম্প্রদায়ের ও যাজক সম্প্রদায়ের মনোবাঞ্চ পুর্ণ হয় নাই। মানবা- 
সবার সম্প্রসারণের পথ রোধে সমবেত যাজক শক্তি ও রাজশক্তি কতকার্ধা 
হয় নাই। মনুষ্য আপন স্বাভাবিক স্বাতন্ত্য বলপূর্বক অধিকার করিয়াছে। 
খঙ্জাহস্তে আপনার স্তাধা সম্পত্তি ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু উনবিংশ 
শতাবীর এই অস্তিম কালে, বিজ্ঞান যখন দর্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে, 
দর্শন যখনু অঞ্জানের তিমির রাশি ভেদ করিয়৷ সত্যের ব্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য চলিয়াছে, এখনও কি দেই পুরাতন জরাহীর্ণ রাঙ্জশক্তি ও বাঞ্কক 
শক্তি কুটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া! তাহার দিকে চাহিয়! নাই? 

ভারতবর্ষে বিধান অগন্রূপ। এখানে ষে মানব সম্প্রদায়ের হন্ডে 
জ্তানালোচনার ভার অপিত ছিল, রাজশক্তি সভয়ে তাহার নিকট প্রণত 
থ।কিত। মন্নুযোর বীশক্তি অগ্রতিহতপ্রভাবে সহশ্র দ্বার উন্মুক্ত করিম 
সহ দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল) কেহ বলিতে সাহদ করে নাই, এ 
পন্থায় তুমি চলিওনা। যিনি বলিতে চাহেন, ভারতের ব্রাহ্মণ মমুষ্যের 
চিন্তাশক্তিকে শৃঙ্খলিত ও নিগড়বন্ধ করিস্না রাখিয়াছিলেন, তিনি হয় অন্ধ, 
নতুবা মিথ্যাবাদী । তাহার সহিত বিচারের অবতারণা! বিড়ম্বনা 

সামাজিক, নৈতিক, ভৌতিক ও মানসিক সঞ্ল ব্যাপারেই ভারতীয় 
প্রজ। দর্ধতোভাবে স্বাধীন ছিল; ঠিক এই কারণে বাজার সহিত কখনই 


পরাধীনত। ৮৭ 


তাহার বিরোধের আশঙ্কা ঘটে নাই। এই গন্ত সে কথন অস্ত্রধারী 
সৈনিকের ব্যবসার অবলম্বনে বাধা হয় নাই। বাজার সহিত রাজার 
যুদ্ধ হইত; এক রাজার হস্ত হইতে রাজ?্ড অন্তে কাড়িযা লইতেন; 
কিন্তু প্রজার ম্বাতন্তের বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হইতেন না। প্রজাও 
সেই জন্য বাজ পরিবারের ও রাজ বংশের ভাগ্যপরিবর্তনে সম্পূর্ণ উদানীন 
ছিল। রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়, রাজার নিকট আপনার 
পাওনা! গণ্ড বুঝিয়া লইতে হয়, কথায় কগায় রাজার কৈফিন্নৎ চাহিতে 
হয়, ভারতের প্রঙ্জার এই শিক্ষালাভের অবসরই ঘটিকা! উঠে নাই । ষে 
শিক্ষা ও যে পরীক্ষা যে বিরোধ ও দ্বন্ব হইলে জাতীয় ভাব ও রাজনৈতিক 
ভাব বিকশিত হন, এদেশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কারণের 
অভাব, ফলেও সেইরূপ। ভারতের প্রজ। জানিত না, রাজার সহিত 
বিরোধ করিতে হয়, সে জানিত না, রাজার ছত্র দণ্ড লইয়া অপরে টানা" 
টানি করিলে রাজার পার্থ গিয়া দাড়াইতে হয়; সেজানিতনা, রাজ 
বিপ্লবের ফলের সহিত প্রজার সামাজিক জীবনের শুভাশুভ ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত হইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে যুদ্ধ ব্যবসায় চালাইবার 
জন্য একটা সম্প্রদায়ের সঙ হইয়াছিল। তাহাদের নাম ছিল ক্ষত্রিয়। 
রাজার সিংহাসন রক্ষার জন্য, শত্রর হস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্য এই 
ক্ষত্রিয় জাতিই প্রয়োজনমত অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান 
হইত।. বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ হইয়াছিল। 
ভারতবর্ষে যুদ্ধ ব্যবসায়ী মন্ুয্য-সন্প্রদায় বর্তমান ছিল না? যাহার! বেতন 
গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের ব্যবসায় চালাইত, তাহাদের কোন নৈতিক দায়িত্ব 
বোধ ছিলনা । প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির লোপ হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজ 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, নৃত্তন সমাজ গঠনের কার্ধ্য আরস্ত হইতেছিল মাত্র। 
এই সময়ে পশ্চিম দেশ হুইতে বন, শীক, ভুপাঁদি বিবিধ সমরপ্রিয় 


৮৮ নানা কথ 


বর্ধর জাতি হিন্ৃস্থানে দলে দলে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে; অনেক 
বড় বড় রাজ্য স্থাপনেও কৃতকার্যা হয়। কিন্তু অল্পদিনেই তাহারা 
হিন্ুস্থানের সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের 
শর্বর্ঘতি ও অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সকল নবাগত সমরপ্রিয় 
জাতিগণকে লইয়া ভারতবর্ষের নৃতন ক্ষত্রিয় রাজপুজ্রের অভ্যুঙ্থান 
হইল। বখন মুললমান আসিয়৷ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের 
প্রজাসাধারণ তাহাতে শঙ্কিত ত্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার! 'আত্মরক্ষণে 
সমর্থ হয় নাই। আত্মরক্ষার জন্য বে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন, 
সে শিক্ষা কখনও তাহার। পায় নাই। তাঁহার! দল বীধিয়! সাধারণ শক্রর 
বিপক্ষে দাড়াইতে সমর্থ হয় নাই, অথব! এ কার্যের আবশ্তকতাঁর উপলব্ধি 
করে নাই। নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুত একা সেই দুরন্ত শক্রর প্রতিকুলে 
দাড়াইয়াছিল। বেগবতী প্রবাহিণীর গতিরোধ তাহাদের অসাধ্য হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু মুসলমানের মত প্রচণ্ড শক্রর সঙ্গে তাহারাও যেরূপ লড়িয়াছিল, 
তাহার বিবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকিবে। 

মুসলমান আমাদের দেশের রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজার উপর উৎপীড়ন অত্যাচারও যথেষ্ট 
করিতেন) কিন্তু মোটের উপর প্রজার পারিবারিক ও সামাজিক, দৈহিক 
ও মানাঁসক স্বাতন্তের দিকে তীহাদেরও লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই। 
কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া ভ্রাতৃত্ব 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; একই ভারতমাতা৷ উভয়েরই জননী-স্বরূপা 
হইয়] উঠিয্লাছিলেন। র্‌ ক ক * উভয়ের 
মধ্যে সামাজিক আচারগত বন্ধন অসম্ভব; কিন্তু ভরসা যে, বিশাল সহায় 
ব্রিটিশ রাজছত্রের তলে ঘণ্ডায়মান উভয় জাতি এক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক 
সধ্যক্ষত্রে আবদ্ধ থাকিয়া পরস্পরকে বদ্ধিত ও পৌঁধষিত করিতে থাকিবে। 


শিক্ষাপ্রণালী 


পঞ্চাশ বধ্সর পূর্বে মীমাংসা! হইয়াছিল ইংরাজি না পড়িলে আমাদের 
কোন উন্নতি হইবে না, যেহেতু সংস্কত ভাষার লিখিত তাল পত্রের 
রন্গুলিতে কেবল ক্ীরসমুদ্রের ও দধিসমুদ্রের বর্ণনা আছে। 

'আজকাল সাব্যস্ত হইতে বসিয়াছে ইংরাজি পড়িয়া ত বিশেষ কিছু 
কল হইল না। পঞ্চাশবংসরের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড হইল দেখিয়া 
দেশের মধো একটা! হাহুতাশ ও কলরব উপস্থিত হইয়াছে, ও চারিদিকেই 
হাহার প্রভিধবনি শুনা যাইতেছে। 

বৎসর ছুই পূর্ব্বে এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি বারধিক অধিবে- 
এনের বন্তৃতাকালে সোসাইটির জন্মকাল হইতে আজ পর্যন্ত দোসাইটির 
সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির লেখকের তালিকা দেখাইয়া 
বলিয়াছিলেন, দেখ, তালিক। মধ্যে বাঙ্গালীর নাম কেমন বিরল, এতকাল 
ত্রাজি শিখিয়াও একটা স্থুচারু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইহাদের মন্তিষ্ক হইতে 
বাহির হইল না; বাঙ্ষালীর কোন আশাই নাই। তাহাদের মাথাই 
নাই। 

দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতির প্রতি দয়! বিতরাণ বিধাতা তেমন মুক্তহত্ত 
নহেন, তথাপি কেমন করিয়া এই নিদারুণ বাক্যবাণ তাহার নিকট পৌঁছিয়া 
তাহার হৃদয়কে একটু যেন করুণ করিয়াছিল বলিয়া! বোধ হয়। কেননা, 
উক্ত অধিবেশনের পর এক বৎসর পার ন! হইতেই ডাক্তার জগদীশ- 
ত্র বন্ুর কার্য্যকলাঁপ বাঙ্গালীর মলিন মুখকে সহস৷ জ্যোতির্ময় করিয়া 
দিয়াছে। 


৯৬ নানাকথা 


বনু মহাশয়ের আঁবত ক্ষুদ্র যন্টি বনমানুষের হাড়ের বিনা! প্রয়োগে 
'আদেশমাত্র আকাশ তরঙ্গ ঘটিত বে সকল নিগুঢ় কথা৷ বলিয়া ফেলে, 
তাহা সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট ছুর্ভেন্য রহদ্য মাত্র, কিন্তু তিনি যে তাহার 
শুধ্ণ মুখে হাস্য সঞ্চার করিয়াছেন, তজ্জন্য সে তাহার নিকট চিরকাল 
ধরণী থাকিবে। 

যাহাই হউক, বাঙ্গালীর মস্তিফ্ের অনুর্ধবরতা সম্বন্ধে আজকাল তত লম্বা 
কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি বর্ষণ সত্তেও ফল প্রসব হইতেছে 
না কেন তাহ চিন্তনীয় বিষয়। 

“ 'লেদিন বিজ্ঞান সভায় বঙ্গের মহামান্য শাসনকর্তা বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর 
নিরাশ হইবার তেমন কারণ নাই, তবে কর্ষণের পদ্ধতি দোষে এ রকম 
ফলাভাব। নুচারুরূপে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কর্ষিত হইলেই 
ক্ষেত্রে শদ্য জন্মিবে এবং কৃষ্ণ কাকের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটিলেই সে গৃধ- 
রাজের সহিত আপনার পার্থক্য বুঝিতে পারিয়।৷ তাহার কনক কলরবে 
বিরাম দিবে। 

সেই পদ্ধতিটা! কি? বক্তার মতে আমাদের প্রচলিত শিক্ষ। প্রণালীট। 
ঠিক নছে। অর্থাৎ ভারত গবর্ণমেন্টের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় 
গরবর্ণমেণ্টের শিক্ষা লাত যে প্রণালীতে বাঙ্গালী সন্তানকে মানুষ করিতেছেন, 
তাহাতে সে মানুষ না হইয়া! কাক হইতেছে। ছাত্রের! পাঠশালায় প্রবেশ 
করিয়া অবধি কেবল শব্ধতত্ব ও সাহিত্যতত্ব অত্যাস করে, সেই জন্য 
তাহাদদের কেবল শব্দালঙ্কারে ও বাক্যালঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিবার 
শক্তি জম্মে। কখনও হাতে কলমে কাজ শেখে না, বিশেষতঃ বিজ্ঞান 
শাস্ত্র নামে যে একটা শান্ত্রকে সকলেই নিন!” করে, অথবা যাহার 
সাহায্য না লইলে এক পা চলিতে পারে না) সেই শাস্ত্রের একবারে 
আলোচনা নাই বলিলেই হয়। অথঠ অন্য পক্ষে মিলের ও বার্কের রচন। 
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হইতে কতকগুলা বচন সংগ্রহ করিয়। তাহার বাবদ কথ! বুদ্ধি পায়। 
কোন্‌ ক্ষেত্রে কিরূপে তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে সে জ্ঞানই তাহার 
জন্মে না। অস্ত্র বড় উপকারী পদার্থ, কিন্তু যে অস্ত্রের বাবহারে অনভিজ্ঞ 
ও প্রয়োগে অপটু, তাহার পক্ষে তাহা কেবল ভার স্বরূগ। - 
কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত আছি; বিজ্ঞান 
ক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অন্যের কোন সন্দেহ থাকিলেও আমাদের 
কিছু মাত্রও সংশয় নাই এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের কার্ধা- 
কারণ তত্বঙ্ঞান ও তাচার মহিত কাওল্ঞান বৃদ্ধি পাইবে তাহাও আমর! 
ম্পূর্ণ বিশ্বা করি; আর হাতে কলমে শিক্ষ/ যাহাকে ইংরাঁজিতৈ 
টেকনিকাল শিক্ষা বলে, তাহার অভাবে প্রয়োগাভিজ্ঞত] জন্মে না তাহাও 
স্বীকার করি। তগাপি একট। কিন্তু আছে, তাহার উখাঁপনের পূর্বে 
মার কে কি বলেন, তাহ৷ একবার দেখিয়া লওয়া যাক । 
অনেকের মত এই যে, আমাদের বিষ্তালয়ে ধর্মস্থীন ও নীতিহীন শিক্ষা 
দেওয়া হয়, সেই জন্ত ।আমাদের চরিত্র ভাল জমাট বাঁধিতেছে না; এবং 
চরিত্রের সারবত্তা। না থাকিলে কোন শিক্ষাতেই কোন ফল লাভের সন্তাবন! 
নাই। ধর্শাহীনতা, ও নীতি-জ্ঞানের অভাবে আমরা জীবনের উদ্দেস্ত ও 
দায়িত্ব বুঝিতে পারি না। আমরা সংসারে থাকি। অথচ সংসার 
সহিত আমাদের সম্বন্ধ বুঝি না। আমর! উপরে ভাসি, তলে মগ্ন হইসে 
পারি না। যত দিন ধর্মহীন ও নীতিহীন শিক্ষা! বর্তমান থাকিবে ততদিন 
আমরা সংসার-সলিলে ভাসিতেই থাকিব । 
এই কথাও আমর! সত্যা বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের বিষ 
বাহার এই বিষয়ে কথা তুলেন, তাঁহার! মীমাংসার পথ দেখান ন। 
বাহাদের উপর শিক্ষার বন্দোবস্তের ভার আছে, তাঁহারাও ইহ! স্বীকার 
করেন কিন্তু কর্তবা-বিচারের সময় কেমন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। গবর্ধমেপ্ট 
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ও বিশ্ববিদ্ালয় বলেন, ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমান-খরীষ্ঠান জড়িত সমাজ্জে 
মামরা কিরূপে ধর্শ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি ; বিশেষতঃ যখন আমর! 
এবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না! এই প্রতিশ্রুতি করিয়৷ বসিয়া 
ক্মাছি। তবে ধর্ম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধন ত্যাগ করিয়াও নীতির উপদেশ 
টিতে পারে; তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়। দিয়াছেন যে, 
প্রবেশিকার সাহিহ্রা পুস্তকের এত পাতার মধ্যে এত পাতার কম যেন 
নীতি-কথ| না থাকে । নীতিশিক্ষার এমন রাজকীয় পন্থা আবিষ্কার 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্তের কর্তৃক অসাধ্য। কোন কোন 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আরও কিছু বিশেষ বাবস্থা করিয়া থাকেন। 
মিশনরী সাহেবের ছাত্রদিগকে ভয় দেখান, বাইবেল ক্লাশে উপস্থিত ন। 
থাকিলে পরীক্ষা দিতে দিব না। অথচ, আর্ধ্য-বিদ্যার আকরগুলিতে 
আজকাল গীত! পাঠের ও চাণকা শ্রোক আবৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। 
এমন কি গবর্ণমেণ্টের আনুকুলো স্থাপিত “উচ্চতর শিক্ষাসমাজ” আপনার 
নাম গোপন কারয়াও মাঝে মাঝে নৈতিক লেক্চারের বন্দোবস্ত করিয়া 
থাকেন, শুনিয়াছি। আঁশ! করা যায়, গবর্ণমেণ্ট আগামী দশম বার্ষিক 
সেম্সাস লইবাঁর সময় এই সকল উপায়ে নীতিশিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণের 
খা] লইবার একটি ঘর রাখিয়া দিবেন, ও বর্ষে বর্ষে এই সকল উপায়ে 
বাঙ্গালী যুবকের নীতির কি হারে উন্নতি হইতেছে তাহার একটা করিয়া 
রিপোট দিবেন । 

আর এক অধ্প্রদায় আরও একটু মূলে হাত দেন। তাহারা বলেন, 
পরিশ্রমের অভাবে কেবল মানসিক ব্যায়ামে লিপ্ত থাকিয়া বাঙ্গালী 
সন্তানের মাথ! নষ্ট হইয়! যাইতেছে । এ কথাটা ঠিক । রুগ্নদেহে সুস্থ 
চিত্তের অবস্থিতি বিজ্ঞান বিরুদ্ধ; এবং ঘথোচিত দৈহিক ব্যায়াম শারীরিক 
বলের পুষ্টিলাভের সঙ্গে মানসিক বলও যে বৃদ্ধি পায় কোন্‌ ব্যক্তি তাহা 
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অস্বীকার করিবে? এই জন্য কিছু দিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব 
হইয়াছিল, যাহারা বরের মধ্যে এত দিন কুস্তিশালায় উপস্থিত না 
থাকিবে, তাহাদিগকে যেন পরীক্ষা! দিতে ন৷ দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে 
মানসিক ব্যায়ামের মাত্রাট। কিছু কমাইবার এবং দরিদ্র অন্নহীন বালকের 
শারীরিক ব্যায়ামে অত্যন্ত আবশ্ক শরীর পোষণের উপাদান সংগ্রহের 
কোন প্রস্তাব হইয়াছিল কিনা, ঠিক জানি না। এইবূপে নানারূপ 
কারণ নির্দেশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কেহ বলেন, পাঠা বিষয়ের 
খা। বেশী; কেহ বলেন, পাঠা পুস্তকের পাতা বেশী; কেহ বলেন, 
ছেলেরা না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ করে; কেহ বলেন, পুস্তক মুখস্থ না 
করিয়া তাহার “কী” অর্থাৎ অর্থ পুস্তক মুখস্থ করে; কেহ বলেন, সেই “কী' 
আবার ভুলে পৃর্ণ। সম্প্রতি একখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজ কয়েক 
মাস ধরিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন যে, বাঙ্গালী লিখিতে গেলেই 
ইংরাজি ভূলে, সেই জন্য এত ছুরবস্থা। কেহ বা একবারে নির্ঘাত বলিয়া 
ফেলেন, ইংরাজি শিক্ষাটাই কিছুই নয়) স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়া টোল 
বসাও। | 

আমরা নিরীহ ভাবে এই সকল কথারই সারবস্তা মানিয়া লইতেছি; 
কিন্তু প্রত্যেকটাতেই আমাদের সেই প্রাচীন “কিন্তু” রহিয়াছে । ইংরাজি 
শিক্ষা উঠাইয়। দিলে যে চলিতে পারে না, তাহ! আমর! বিশ্বাম করি না, 
কিন্তু তাহা ঘটিবে কি? ভুল না লিখিয়া শুদ্ধ ইংরাজি লিখিলে ভাল 
হয়, কিন্তু কোন্‌ অছিল! অনুসারে ভ্রান্ত লেখকের শাস্তি বিধান করিব * 
শারীরিক পরিশ্রম আবশ্ঠক, কিন্তু ফ্যামিন ফণ্ডের তহবিলেও আর এত 
মৌজুদ নাই, যে তাহার সাহায্যে ফুটব্ল ক্রীড়ার্থর আহারের ব্যবস্থা 
করা যাইবে। ধর্ম-শিক্ষা ত ভাল, কিন্তু ইগ্ডিয়ান মিরারের সার্টিফিকেট 
সন্বেও সকলে গীতার অজ্জ্নক্কুত ভগবৎ গোত্রকেও অসাম্প্রদায়িক 
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ঝলিয়। স্বীকার করিবে না। বিজ্ঞান শিক্ষা ত অতি উত্তম পদার্থ, কিন্ত 
যে শেক্ষপীর়র বা বার্ক মুখস্থ করিয্নাছে তাহার মুখে ছুইটা মিষ্ট বাক্যের 
আশা কর! যায়, কিন্তু যে কেবল ডেশানেলের বিজ্ঞান গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছে 
হার নিকট সে আশাও নাই। 

সকলেই সকল কথ! বলেন, কিন্তু একটা মোজা কথা কেহই বলেন 
না, অথবা মুখ বলিলেও সেই বাক্যের স্তার সঙ্গত তাতপধ্য বুঝিয়। 
দেখেন না। সেই পোজ কগাটা এই, যে, শিক্ষা কোথায় যে বাঙ্গালী 
অন্তন শিক্ষালাভ করিবে? উচ্চ শিক্ষার জঙ্ত বিশ্ববদ্যালয় বর্তণান; 
কিন্তু বিশ্বাবদ্যালয় শিক্ষা দেন না; কেবল পরীক্ষা করেন; এবং সেই 
গরীক্ষার পদ্ধতি আবার এমন, ধে, যে শিখিতে ব্যস্ত, তার পরীক্ষায় 
উদ্ভারের আশ!| নাই? যে মুখস্থ করে সেই তরিয়া যায়। শিক্ষার ভার 
স্বতন্ধ বিদ্যালয়ের হাতে; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাদনে প্রকৃত বিদ্যালয়ের 
জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা কতটুকু, তাহ! যি'ন জানেন তিনিই বুঝিবেন। 
বিদালয় শিক্ষ। দেয় না, বিদ্যালর পরীক্ষার জন্ত ছাত্র তৈয়ার করে 
মাত্র। 

সেই পদ্ধতিই বা আবার কেমন? ইংরাজেরা আজকাল সকল কাজ 
কলে চালান। বিজ্ঞানের উন্নতির. সহিত নানা যন্ত্রের আবিষ্কার হইগাছে। 
জল তোলা, গাড়ী টানা, আলো জাল। সমস্তই ধন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত 
সয়। ইংরাজের সাম্রাজো শালনকার্ধা যন্ত্রে চলে। এ দেশে ইংরাজ 
প্রবর্তিত শিক্ষাকাধ্য ও যন্ত্রে ম্পাদিত হয়। ছাত্রের পিতা ব! অভিভাবক 
যখ! সময়ে বালককে কলে ফেলিয়া আসেন; এবং কিছু দিন... পরে..কল 
হইতে বাহির করিয়া লয়েন। বালক যখন, কল হইতে বাহির, হইয়। 
আসে, তখন তাহার ললাউপটে “শিক্ষিও' শব যদি অষ্কিত থাকে, তাহ 
হইলেই বুঝিতে হইবে পরিশ্রম ও বার বিপান স সার্থক হইছে; বালুকের 
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মন-শরীরের অভ্যন্তরে কোন পরিবর্তন ঘটয়াছে কি ন! দেখিয়া লওয়। 

মধো শুনিয়াছিলাম, এডিসন সাহেব সন্দেশ তৈয়ার করিবার কল বাহির 
করিয়াছেন,--কলের এক প্রান্তে একটা গরু ও কয়েকগাছি ইক্ষু দাও 
পুরিয়া দিলে অন্ত প্রান্ত হইতে সন্দেশ বাহির হইয়া আসে। 

গরু ও ইক্ষুদণ্ডকে আহারোপযোগী সন্দেশে পরিণত করিবার জন্ত থে 
সকল প্রতিভা আবশ্তক, তাহ! যন্ত্রটি নীরবে ধারাবাহিকরূপে সম্পন্ন 
করিয়া! থাকে । আমাদের শিক্ষান্ত্রে লব্প্রবেশ বালক যখন শিক্ষিতের 
ছাপ লইয়। বাহির হইয়া আসে, তখন যন্ত্রসম্পাদিত বিকৃতিট। সনেশের 
মত মধুর হয় কি না তাহা স্ধীগণ বিবেচনা করিবেন । 

জীব শরীরকেও আজকালি যন্ত্রের সহিত উপমিত করিবার প্রথ! 
দাড়াইতেছে। জীব-দেহ অনেক বিষয়ে যন্ত্রের মত হইলেও উভয়ের 
মধ্যে একট। পার্থক্য আছে। শরীর-যন্ত্রের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে পরস্পর 
যতটা সম্বন্ধ আছে, ।নিজ্ভ্রীব যন্ত্রের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে পরম্পর তেমন 
সম্বন্ধ নাই। ঘটিক। চক্রের একখানা চাক! ভাঙ্গিয়৷ গেলে যন্ত্র কিছু: 
কালের জন্য বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অন্তান্ত চাক] ও অন্তান্ত অঙ্গ 
নষ্ট হয় না; সেই ভাঙ্গা! চাকাখানি মেরামত করিয়া দিলে ঘটিক। যন 
আবার পূর্বের মতই চলিতে থাকে। কিন্তু জীব-দেহের একটা অঙ্গ 
বিকৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত' হইলে অনায়াসেই অন্তান্ত অঙ্গও অল্প বা অধিক 
মাত্রায় বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া! পড়ে, রক্তের দোষে মাথ! খারাপ 
হয়। মাথার দোষে ভাত পা নষ্ট হয় ইভ্যাদি। এবং একটা অঙ্গ একবার 
নষ্ট হইয়া! গেলে তাহার মেরামতও সহজে চলে না। 

নিজ্জাব যগ্ত্রের এক স্থানে বিকৃতি ঘটিলে বিক্কৃতিট। সেইখানেই আবদ্ধ 
থাকে; আর সজীব যন্ত্রের একটা স্থানে ব্যাধি ঘটিলে মেই ব্যাধি ক্রমে 
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প্রসার লাত করিয়। সমগ্র যন্ত্রকেই আক্রমণ করে। এক কথায় ইংরাজিতে 
যাহাকে সিম্পাথি বলে, জীব-দেহের বিবিধ অঙ্গের মধ্যে তাহা বর্তমান; 
“দেহের বিবিধ অবয়ব মধ্যে তাহা বর্তমান নাই। 

আমাদের ভারত সাম়াঞ্যের শাসন-প্রণালীর সহিত আমাদের শিক্ষা 
প্রণালীর তুলনা করিতে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। উভয়ই যন্ত্র সাহাষ্য 
সম্পাদিত হয়। ইংরাজের রাজ্য শাসন কলে চলে, বিগ্কালয়ে শিক্ষাদানও 
কলে চলে। শাপন-যন্ত্র ও শিক্ষা-ন্ধ উভয়েরই বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ 
অবয়ব বর্তমান আছে, কিন্তু নেই সকল অবস্বের মধ্যে পরস্পর যেন 
একট। সম্বন্ধ বা সহানুভূতি বা সিম্পাথথ নাই। প্রথমে শাসনযন্ত্ে 
কথা ভাবিয়া দেখ। সত্য বটে, একজন বাপ্পী গরিষ্টচরিত। মহারাল্ঞ। 
ভারত-সম্রাজোর কেন্দ্র স্থলে বর্তমান আছেন, এবং চক্রের নেমি যেমন 
কেন্দ্রের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে ভারত-সাম্রাজ্যের প্রক্কৃতিপুঞ্জের নিয়তি 
সেইরূপেই সেই কেন্দ্রের চতুষ্পার্থ্বে বিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু দেই 
কেন্ত্রও সেই নেমর মধো ব্যবধান এতই অধিক, ষে একের সংবাদ 
অন্তের নিকট পৌছিতে পারে কি ন। সন্দেহ। জীব-দেহে হৃৎপিণ্ড 
হইতে যে শোণিত ধারা বাহির হয় তাহ। শত সহস্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ধমনী. 
ও দৈহিক নালীর যোগে শরীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হইয়া আন্থ-মজ্জ। ও. 
মামুপেশী প্রত্যেক পদার্থের প্রতোক দুরস্িত কোষের নিকট স্নেহ 
সামগ্রী ও পুষ্টির উপাদান লইর। যায়; ও বিশ্তুব্ধ রক-ধারা বাহিত 
উপাদানে পুষ্ট ও ঙ্গিগ্ধ ও নবারুত হ্‌ইরা প্রত্যেক কোষ আপন. জীবনযাত্রা 
নৃতন বলে আরন্ত করে। হ্বংপিগড এইবপে প্রত্যেক কোষের বথ। 
সমগ্ধে সংবাদ লয়, ও প্রত্যেক কোষ তাহার প্রতিবেণীরও দুরপ্থিত 
কুটুত্বগণের সংবাদ রাখে, ও কেন্ত্রস্থিত হ্বখাপগ্ডের ণিকট আবেদন 
পাঠাইয়া দেয়। আমাদের ভারত-সামাঞ্ের শাসনচক্কে এইরূপ 
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ম্জীরতার কোন চিহ্ন নাই। বাহাদের হস্তে শাসন জার ম্ন্ত ক্মাছে, 
তাহার! নির্ধারিত নিক্মমের অনুসারে আপন আপন কর্তরা কাধ্য সম্পাদন 
করিয়া যান; ঘটিকাচক্রের চাকা হয়ত লব সমগ্চে বথানিয়মে কর্তা 
পালন করে না, কিন্তু শাসন-যন্ত্রের প্রতোক চক্র বিনা তৈল প্রয়োগে 
নীরবে কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া চলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। 
অথবা ছড়-প্রক্ৃতি যেমন নির্দিষ্ট প্রাকৃত নিয়মের অনুসারে সকল 
প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্পাদন করিয়! থাকে, তাহার দয়াও নাই আবার 
ক্রোধও নাই, প্রেমও নাই, তেমনি বিরাগও নাই, সেইরূপ প্রেমশূন্য 
ঈর্ষযাশৃন্ত ; দ্ণাশূন্ত, অনুরাগ বিরাগ .উভয় ভাব বিবর্জিত শাসন-যন্ত 
অহনিশ আপন কাজ করিয়া! যাইতেছে, কাহারও - মুখের পানে চাহিয়। 
আপনার কর্তব্য পালনে বিরত থাকে না। শাসন-যন্ত্রের যে কয়েকটি 
বশেষণ ব্যবহার করিলাম তাহার সকলগুলি ঠিক হইয়াছে ক না 
এস বিষয়ে কাহারও কাহারও সংশয় জন্মিতে পারে, কিন্তু *গ্রচলিত 


হয় কাহারও আপত্তি ঘটিবে না। বীজগণিত শাস্ত্রে অজ্ঞাত: রাশি 
একটা সাঙ্কেতিক বর্ণ ছারা নির্দিষ্ট হয়--যেমন.ক। ক বপিলে বুঝিতে 
£ইবে উহার প্রকৃত পরিমাণ কি. তাহ! এখনও জামি না। ভার৩বাসী 
প্রজাপুঞ্জের অধিকাংশের নিকট তাহাদের অধ্ধীশ্বরী মহারাজ্ঞা সেইন্বপ 
অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অনির্দেগ্ত অগপ্রত্তর্কা, অপ্রকল্প্য ক না হইলেও, 
আমাদের শিক্ষা-যন্ত্রেরে নোমপ্রদেশে ঘূর্ণমান বালকবৃন্দের জীবনকেন্র 
উপাসিতা বাগ্দেণী সরস্বতী নিতাস্তহ ক। পৌরাণিকে শিরুট 
বাগ্দেবী নীরস, বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তাম্বরূপে কল্পিত হইয্সাছিলেন, কিন্ত 
আমাদের বশ্বাবদ্তালয়েরও শিক্ষাবিভাগের অগ্রিষ্াত্রী দেবা স্পন্দহান, 
বর্ণহীন, নীরস নীরব কয়ে পর্য্যবসিতা হইয়াছেন। তাহার চিন্তা নাই, 
৭ 
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বেদনা নাই, অনুভূতি নাই, তিনি কেবল শিক্ষাযন্ত্রর কোন অনির্দে্ঠ 
স্থানে অবস্থিত থাকিয়। শুদ্ধ কঠোর ব্যবস্থা নির্দেশে ও নিয়ম নির্দেশে 
ও দওচালনায় শিক্ষার্থীর ভ্রমণ পথ নিয়ন্ত্রিত করেন। বাগ্গেবী ত দূরে 
আছেন, যে শিক্ষক ও অধ্যাপক সম্প্রদার মধ্যবর্তী থাকিয়। উপাসিতার 
সহিত উপাসকের ন্বন্ধ স্থাপনে [নিয়োজিত তাহারাও রাগান্রাগশূন্ত 
সাঙ্গ মাত্রে পরিপত হইয়াছেন। আচ্য্ধ্য ও শিল্ের মধ্যে প্রেমের 
সম্বন্ধ ও অন্ুরাগের সম্বন্ধ না থাকিলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্ধা 
কেবল পণ্য বিনিময়ের স্তায় হইয়| দাড়ায়; এবং সেই পণা বিনিময়ের 
ফলে আর যাহাই হউক ন| কেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের পুষ্টিলাভের কোন 
আশা থাকে না। একালের বেতনভোগী রাজপুরুষ যেমন আপন 
নির্ধারিত কর্তব্যকর্থ সম্পাদনের পর আপনাকে খণমুক্ত বলিয়া বিবেচন! 
করেন, তাহার পারিশরমের আশানুরূপ ফল লাভ ঘটিল কি না৷ তাহার 
অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে তাহার অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, একালের 
ধ্যাপকও সেইরূপ তাহার বৃত্তির বিনিময়ে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদিত 
করিয়া আপনার সকল কর্তবা সম্পাদিত হইল ঞ্ব জানেন, তাহার 
শিষ্যের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন ঘটে না । 

কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজ কাল বিজ্ঞানশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা 
ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ইতিহাদশিক্ষা, হাতে-কলমেশিক্ষা বা! টেকনিক্যাল 
শিক্ষ। ইত্যাদি নান! উপাধিতে অরঙ্ক.ত1 হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইয়াছে? গ্রবং কোন্‌ শিক্ষা ভাল আর কোন্‌ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের 
কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধবনত হইতেছে। কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগা, 
খমরা এই কোলাহলের অর্থ সমাক্‌ উপলব্ধি করিতে একবারেই অঙ্গম। 
শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিস থাকি; সেই 
শিক্ষার অর্থ মন্যাত্ধের বৃদ্ধি ক্কৃত্তি ও পরিপু্টি। যাহাতে অপুষ্ঠ মনুযাত্ 
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পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মন্বষাত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্য ্র্তিলাহ 
করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়। উঠে, তাহাঁকেই আমরা শিক্ষা নামে 
অভিহিত কাঁরয়৷ থাকি, এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা 
পথ আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আদে না। সত্য বটে, মনুষ্য বয়স্ক 
হইলে তাহাকে একটা ব্যবসায় বিশেষ অবলম্বন করিম! জীবিকা নির্বাহ 
করিতে হয়,__এবং সেই ব্যবসায় অভিজ্ঞত1 লাভের জন্ত কিছুদিন একটা 
ঙকীর্ঘ রাস্তায় শিকল পায়ে দিন বিচরণ কর! আবশাক হইয়া উঠে। 
কিন্তু সে বয়সের কথা, বাল্যের কথা নহে। 
বাহার মনুষ্যত্ব সুপ্তি ও বৃদ্ধি লাঁভ করিয়াছে, যাহার গায়ে বল জম্মিয়াছে। 
যে অন্তের হাত না ধরিয়া অথবা যষ্টির সাহায্য না লইয়।৷ নিজের পায়ের 
উপর নিজে দীড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার চোখের উপর একটা রঙিন 
পরকলার আচ্ছাদন নাই, এবং সেই চোখ উদ্মীলন করিয়া যে দিগন্ত পর্য্যন্ত 
দষ্টিপাতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাকে এই ব্যবসা শিক্ষার জন্তপ্রয়াগ্লের দরকার . 
হইবে না। সে আপন ব্যবসায় আপনি বাছিয়। লইবে, আপন রাস্তা 
আপনি দেখিয়া! লইবে, এবং আবশ্যক হইলে সেই নির্বাচিত পথে বাহির 
হইয়া! কুঠার হস্তে তাহার প্রতিরোধক বিদ্ব অপদারিত করিয়া যাহ। হুম 
ছিল তাহা! স্থগম করিয়া লইবে। তাহার অন্ত তুমি চিন্তা করিও না । 
কিন্তু সেই বল সঞ্চয়ের পূর্কে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হুইবে,--যাহাত্ে 
তাহার আপনার উপর নির্ভর করিবার শক্তি জন্মে তাহার ব্বস্থ। কগ্িতে 
হইবে। 
প্রক্কত কথ! এই যে, বালাকালের উপযোগী যে শিক্ষা দে শিক্ষার কেবল 
একটা অর্থ, এবং তাহার কেবল একট৷ উপায় | সত্য বটে যে, বাক্তিভেদে 
সেই উপায় প্রয়োগের বিধিরও অল্প বিস্তর পরিবর্তন আবশ্যক ;কিন্তু সাধারণ 
নিয়ম একটা। কেবল বিজ্ঞান, কেবল ইতিহাস বা কেবল সাহিত্য শিক্ষা 


1১৬৩ |  নানাকথা 


দিলে চলিবে না। যেরূপেই হউক, বালকের মনুষ্যত্ব যাহাতে বৃদ্ধি পা 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পৃথিবীর এবং চাঁদের হুষ্যের, অগ্লজানের 
ও যবক্ষারজানের কতকগুলি সংবাদ আনিয়া! মাথায় পুরিয়। দিলে তাহাকে 
শিক্ষা বলিব না। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নহে, বালক যাহাতে স্বয়ং 
ছঁপন চেষ্টায় সমর্থ হয়, তাহার বিধানের নামই শিক্ষ1। 
এইরূপ শিক্ষাকে ধর্মবর্জিত বা নীতিবর্জিত শিক্ষা বলিলে চলিবে 
না) ঠিক্‌ যে উপায়ে তাহার মন শরীরে বলের সঞ্চার করিতে হইবে, 
ঠিক সেই উপায়েই এক সঙ্গে ধর্মের ও নীতির বিকাশেরও চেষ্টা করিতে 
হইবে । বিজ্ঞানশিক্ষার অথবা ধর্মশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই,_ 
' আমাদের ইচ্ছা শিক্ষা! যেন বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্সঙ্গত হয়। বিজ্ঞানসম্মত 
'&€ ধর্মসঙ্গত দুইটা] বিশেষণ পৃথক্‌ করিয়া ব্যবহার করিলাম তাহাতে কেহ 
যেন না বুঝেন, যে বিজ্ঞানসঙ্গত শিক্ষা একরূপ, ও ধর্মসঙ্গত শিক্ষা 
 আন্যরূপ, ছুইটা ছুইকালের শিক্ষা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যাহা বিজ্ঞান 
লম্মত তাহাই ধশ্পসম্মত যাহা। বিজ্ঞান সম্মত নহে তাহা ধর্মসম্মতও হইতে 
পারে ন1। 
এইবপ শিক্ষা কি উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে? বর্তমান প্রবন্ধে 
নকল কথার আলোচনা অসম্ভব। প্রচলিত পদ্ধতির সমালোচনা ও দোষ 
প্রদর্শনার্থ ই বোধ হয় চারিট! প্রস্তাব লেখা যাইতে পারে, ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি 
একট! গড়িয়া তুলিতে হইলে. আরও ছুটো প্রস্তাবে কুলায় না, তবে একটা 
মনের কথ! বল্য়! বর্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব। 
প্রথমেই আমরা শিক্ষকমহোদয়ের নিকট সান্ুনয় প্রার্থনা করিব, 
মানব সন্তান যতই দুর্বল হউক তাহাকে যেন. একটা গতিচীন যন্ত্র বলিয়া 
বিবেচনা না হয়। প্রকৃতপক্ষে মে একটা জীব। অন্ততঃ একটা উদ্ভিদের 
পালন ও বর্ধনের জন্য সচরাচর যে বিধি প্রচলিত আছে, মনুষা শিশুর 
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পালনে ও বর্ধনে ষন্দি সেইরূপ বিধানও অবলম্থিত হয় তাহ। হইলেও 
আমাদের তত ক্ষোভ থাকে না। 

এ কথ৷ বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, একটা সামানা, 
ণজাতীয় উত্ভিদেরও বৃদ্ধির জন্য খানিকটা হাওয়া ও থানিকট। জল”ও 
থাঁনিকট! রৌদ্রের নিতান্ত আবশ্যক। যর্দি কেহ আধার গঞ্ডের ভিত 
অথবা শু বালুকার উপর বাগান তুলিতে সমর্থ হইয়! থাকেন, ত্বাহকে 
আমরা ভক্তির সহিত বন্দনা করিব। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কেহ 
পারে নাই। গাছের অঙ্ক যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়৷ বাহির হয়, তখন 
যদি তাহার চারিদিকে একটা লোহার জাল পাতিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে 
মাথ! তুলিতে না দেওয়া যায়,_-তবে তাহার উদ্ভিদ-লীল। অচিরেই সমা 
হইবে সন্দেহ নাই। প্রশস্ত স্থানে রসপরিষিক্ত মৃত্তিকার মধ্যে খোল! 
বাতাসে উন্মুক্ত .আকাশের নীচে তাহাকে ম্বাধীনভাবে বাড়িতে দাও, ও 
তাহাকে আপনার আহার আপনি সংগ্রহ করিয়! আপনার অঙ্গ পোষণ করিতে 
দাও, ও বতদিন বালাকালান্গগত দৌর্ধল্য বর্তমান থাকিবে ততদিন 
প্রবল শক্রর ও প্রবল' আপদের আক্রমণ হইতে ঘত্বের সহিত ও স্নেহের 
মহিত রক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, কিছুদিন পরেই মে আপনি পূর্ণ ও সমর্থ 
হইয়। শাখায় পল্লুবে হরিদর্ণ হইয়। উঠিবে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়! উঠিবে ; 
তখন আর সে তোমার সাহাযোর প্রার্থী থাকিবে না, তখন সে. মাত্বরক্ষার 
জন্য তোমার মুখাপেক্ষী হইবে না, তখন সে উন্মস্ত প্রভগ্থনের সহিত 
মরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও স্থানচ্যুত হইবে না স্বয়ং দুরগ্রসারী মূল বিস্তার 
করিয়া বহুন্ধরাকে দু়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে, ও উর্ধে শা! 
প্রশাখা বিস্তার করিয়া! আতপতপ্ত পথিককে ছায়াদানে তৃপ্ত করিবে। 

যম নিয়ম ও শাসনের কোন আবশ্যকতা নাই এ কথা আমি বলিতে 
চাহি না। যদি প্রস্তাবের ভামার ভঙ্গীতে সেইরূপ কেহ বুৰিয়া থাকেন, 
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গাহার নিকট সান্সনয় ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি। আমার এইমাত্র বল! 
উদ্দেপা যে শাসন ও সংযম মম্ূর্ণ আবশ্যক হইলেও ্বাধীনবৃত্তির একবারে 
ংহার সাধনটা ঠিক নহে। শিক্ষার্থীর অন্তঃকরণে যে সকল শক্তির অস্থুর 
হইতেছে, সেই সকল শক্তিকে একবারে আবদ্ধ ও সংযত ন| করিয়া 
স্বাধীনভাবে খেলিতে দাও, এবং যতক্ষণ সে স্বাধীনভাবে খেলা করিতে 
থাকিবে ততক্ষণ একটু দুরে ও অন্তরালে দণ্ডায়মান থাক। যদি তাহাকে 
পথন্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতে দেখ তখনই সময় নষ্ট না করিয়। 
সাবধান করিয়া দাও) মুখের কথায় ফল না৷ হইলে তীব্রতর শাসনের 
ব্যবস্থা কর। কিন্ত যখন বেত্রহস্তে দগতায়মান হইবে, তখনও যেন তোমার 
নতি দেখিয়া গুরুমহাশয় বলিয়া ভ্রম জন্মিতে না পারে। এ কথাটা মনে 
রলাখিবে যে, জননীর পীঘৃষপূর্ণ স্তন্য ধারাতেই তোমার জড়দেহ পুষ্টিলাভ 
করিয়াছে, কারাগৃহের নিয়মের মধো তোমাকে বাস করিতে দিলে তোমার 
গুরুত্ব প্রাপ্তির অবকাশ ঘটিত না। 4৮৮ 
বাস্তবিকই নবাগত মানবশিগুর চোখের সঙ্ুথের এত বড় সৌন্দর্য্যপূর্ণ 
ও বৈচিত্রপূর্ণ বনুম্ধরাটা বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাতে দেখিবার বিষয় কত 
'আছে। শিশুর সহিত ষখন তাহার ভবিষ্যতের বাসভূমির প্রথম সাক্ষাৎ 
ছয় তখন মকলই তাহার নিকট নূতন ও নূতনত্ের রহস্তে ও সৌনর্ষ্য 
পরিপূর্ণ। কত আগ্রহের সহিত কত ৎস্ক্যের সহিত সে সেই নূতন 
পরিচিতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য চেষ্টা পায় এবং সম্বন্ধ স্থাপনে ষে 
একটু সফলতা লাভ করে তাহাতে তাহার কত আনন্দ উপস্থিত হয়। 
এমন সময়ে তুমি যদি তাহার ও জগতের মধ দাড়াইগ সেই সম্বন্ধ স্থাপনে 
বাধা দিতে চাও, ও তাহার দেই আনন্দের প্রতিরোধী হও, তাহা হইলে 
ভুমি নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড) তুমি যদি সেইরূপ কার্ধ্র দ্বারা তাহার হিতাকাঙ্ষী 
ধলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি ঘোর মুর্খ । 
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তোমার এস্লে কর্তব্য কি? কর্তব্য ধথে্ঈট আছে। তুমি যদি 
বেত্রহস্তে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হও ও মুক্ত জগতের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ করা নিষেধ করিয়া তোমার কাল্পনিক জগতের একট! মিথা! 
ছবি কেবল তোমার বাক্যের উপাদানে নি্ধাণ করিয়। বাক্যালঙ্কারে 
ধযত করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিতে 
চেষ্টা কর, তাহা হইলে বুঝিব তোমার কর্তব্বোধ হয় নাই। তুমি 
তাহাকে শ্বাধীনভাবে জগতের মধ্যে বিচরণ করিতে দাও) নিত্য নূতন 
সামগ্রী আহরণ করিয়া তাহার ইন্দ্রিয় পঞ্চকের সম্খুথে স্থাপিত কর, তুমি 
তাহার হইয়! দেখিও না বা দেখাইয়া দিও না, সে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দেখিতে 
থাকুক। তাহার প্রত্যেক ইনি, প্রত্যেক স্নায়ু, প্রত্যেক পেশী 
জাগতিক বিবিধ পদার্থের স্পর্শে আদিরা পরিচালিত হউক ও বৃদ্ধিলাভ 
করুক ও পুষ্টিলাত করুক। তুমি গু মহাশয়ের, ও উপদেষ্টার কঠোর 
মস্তি সংবরণ করিয়া সহচরের মত ও বন্ধু মত তাহার পাছে পাছে চলিতে 
থাক। তাহার চিত্ত ্েন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে ন পারে ॥ খাদ?সামগ্রীর 
অভাবে ফেন তাহার পাকস্থণীর নিষ্মী হইবার অবদর না ঘটে অথচ 
ুপ্পাঁচা ও গুরুভার পদার্থের ভারে যেন পাকস্থলী অবসন্ন হইয়া না পড়ে। 
সে স্বয়ং দেখিবে, স্বয়ং শুনিবে, স্বয্ং ম্পর্ণ করিয়া! পরীক্ষা) করিবে) এবং 
পরীক্ষ। করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিবিধ পদার্থের সম্বন্ধ নিকূপণ করিতে 
থাকিবে। বন্ত্বের মধ্যে একত্ব দেখিবে; সাৃশ্তের মধ পার্থক্য দেখিবে, 
পাঁচবার ৷ প্রতারিত হইবে এবং প্রতারিত হইয়। ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, 
পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রতারিত হইতে দিবে? থে কখন সংসারের মধ 
প্রতারিত হয় নাই তাহার ভাগ্যের আমি গ্রশংস! করি না। সে পুনঃ পুনঃ 
প্রতারিত হউক তাহাকে প্রতারিত হইতে দেবিয়। তুমি দয়া করিবে না) 
কেবল আশার বাকো, উৎসাহের বাক্যে ও স্নেহের বাক্যে তাহার মলে 


$25 নানাফথাঁ 
আগ্রহের ও প্রীতির ও ওৎসুক্যের সঞ্চার কর।' সে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত 
হউক ও অবশেষে, সফলতা লাঁভ করিয়া পরমানন্দে ভাঁিতে থাকুক; 
তুমি তাহার আননে আনন্দ দেখাও, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত ইও, 
হার মনে উৎসাহের শক্তি আরও উদ্দীপিত করিয়। দাও। ইহারই নাম 
বিজ্ঞানশিক্ষা, ইহারই নাঁম সাহিত্যশিক্ষা, ইহারই নাম ধর্শাশিক্ষা। 
শারীরিক ও মানসিক ও নৈতিক ত্রিবিধ শিক্ষাই একই প্রণালীতে 
সম্পার্দিত হইবে! যাহাতে শরীরে বল আসিবে, তাহাতেই চিত্তে ক্ষতি 
জন্মিবে, তাহাতেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্ম পরব 
জাগ্রত হইয়া! উঠিবে। ইহারই নাম আবার হাতে-কলমে শিক্ষা) ষে 
ঠেকিয়া না শেখে তাহার হাতে-কলমে শিক্ষা হয় না। 

আমার বিবেচনায় এই মূল স্ুত্রটি অবলম্বন করিয়! কাধ্য করিলে 
কার্ধ্যকালে কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, দেশ-কাল-পাত্রতেদে 
কিরূপ বিশেষ বিধান ও বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্ঠক হইবে তাহা আপন 
হইতেই গাসিয়! পড়িবে, এস্কলে সে সকল বিশেষ বিধির অবতারণায় টা 
হইব না। 

বর্তমান প্রস্তাবে যে বিশেষ কোন নূতন তত্বের উল্লেখ হইল তাহা নহে। 
শিক্ষার উদ্দেপ্ত কি, শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহার সম্থন্ধে বন্তৃত। করিবার 
সময় সকলেই প্রায় এক রকম কথাই বলিয়া! থাকেন, তবে প্রয়োগের সময় 
আর মুল হুত্রের অনুসারে কার্ধ্য হয় না। সর্বাপেক্ষা আশ্চধ্য এই ষে, 
বাহার! বক্তৃতার সময় শিক্ষা সম্বন্ধে নানা যুক্তিপূর্ণ বাক্যমালা৷ সাজাইয়া 
বলেন, তাহারাই আবার প্রয়োগের সময় ঠিক বিরোধী নীতি অবলম্বন 
করেন। ছু 
' আজকাল আমাদের শিক্ষা-বিভাগের বানকদের ডিসিপ্রিনের একট। ধুয়া 
উঠিয়াছে। বাজারের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বস্ততঃই ডিসিপ্লিনে ব্যবস্থা 
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একটু স্ুচারু ন। থাকিলে জীবনবাত্রা অচল হয়। কিন্তু তথাপি' ভিসিপ্লিন 
কথাটা শুনিলেই মনে কেমন একটা বাথা লাগে । সেন! নিবাসে,' পুলিশের 
খানায় ও কারাগারে ডিসিপ্রিনের কঠিন বন্দোবন্তের দরকার বুঝিতে পারি; 
ক্িস্ত আমাদের বিদ্যালয়গুলিও কি কাল মাহায্মে এ সকল স্থানের সহ্কিত 
ক্রমে পর্য্যায়তুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে ? কর্তৃপক্ষেরা এ ঘটনা যদি একটু 
চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। অন্ঠান্ত দেশে বাবস্থা কিরূগ 
জানি না, কিন্ত আমাদের সে কালে চতুষ্পাঠীতে শাস্তি-রক্ষার জন্ত ও 
নীতি রক্ষার জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগের কোন দরকার ছিল, বোধ 
হয় না। মন্ুসংহিতাতেও ব্রন্ষচারীর কঠোর সংঘম অভ্যাসের বিধি 
আছে; কিন্তু বিধির অপালনে দগুবিধানের পারুষ্য দেখি না। অথবা: 
মননুসংহিতার মহিমান্বিত ত্রহ্মচর্যের কথ৷ এস্থলে উথ্াপন করিয়াই আমি 
কেন অকারণে পাতকগ্রন্ত হইতে বসিয়াছি? 

শিক্ষার প্রণালী যেমনই হউক না কেন, আনন্দ ও আগ্রহ ও উৎসাহ 
নদি তাহার আনুষঙ্গিক না হয় তবে তাহাকে যে শিক্ষা নাম দিত চাহে 
সে মূর্খ, সে পাঁষও,' সে নাস্তিক। অভিধানে বাছিয়। আমি তাহার 
উপযুক্ত বিশেষণ সংগ্রহে অসমর্থ। আজকাল হিপ্রটিজম্‌ বিদ্যার সদা- 
লোচনায় যে সকল নৃতন তু আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে এই কথারই 
সমর্থন করে। মুনুষ্যের চিত্তের মত নমনীয় কোমল পদার্থ বুঝি আর 
ছুই নাই। খন এইরূপ অবস্থা, তখন শিক্ষার কোন্‌ পথ অবলগ্বন 
করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । কেবল বেত্রাঘাত ও শাসন 
ও ভয় প্রদর্শন ও নৈরাশ্তঠ সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া মানসিক উৎকর্ষ 
জন্মাইবার আশ! কেবল বাতুলের স্বগ্র মাত্র ।_ পক্ষান্তরে. স্নেহের,বাণী 
ও আশার বাণী হুর্বল হস্তেও বল প্রদানে সমর্থ হইতে পারে। .স্প্ন্দহীন 
হংপিওুকে উত্তেজিত, করিতে পারে,. স্নায়ুর. মধ্যে বৈহ্াতিক - প্রবাহ 
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সঞ্চারিত করি] নির্জীব,..দেহেও জীবনের স্থগর.. করিতে, পারে । এ 
সকল স্থুল কথা ও সহজ কথা; অথচ কেছ বুঝিবে না, হা! হতোইস্বি। 
হা দগ্ধোহশ্মি ! | ৃ 

, ব্যক্তিগত শিক্ষার সম্বন্ধে যে কথা বল! গেল, জাতীয় শিক্ষার সম্বন্ধে 
সেই কথ! আরও জোরের সহিত বল! যাইতে পারে। এবং আর স্ত 


করিলে কথাও বোধ হয় ফুরাইবে না। প্রবন্ধাস্তরে সে কথার আলোচনার 
চেষ্টা করিব। 2 | 


১৩০৫, জৈষ্ 


রাষ ও নেশন্‌। 


বিংশ শতাববীতে যুগধর্ম_রাষ্্র ও নেশন্‌ এই ছুই এতিহাসিক পদার্থ 
অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই পর্ডিতগণের বিশ্বাস। বঙ্গদর্শন নবজীবন 
লাভ করিয়াই এই যুগরধর্মের বাখ্যায় গ্রবৃত্ব হইয়াছেন, ইহা বঙগদর্শনের 
অতীত জীবনের সহিত অসঙ্গত নহে। 

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ভারতবর্ষে এই ছুইটি পদার্থেরই কোন কালে 
অস্তিত্ব ছিল নাঁ। সাহাবোদ্দিন ঘোরিকে যদি ভারতবর্ষব্যাপী মহারাষ্ট্রের 
সম্মুখীন হইতে হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস অন্ত 
আকার ধারণ করিত। এবং ভারতবর্ষে নেশন্‌ থাকিলে পৃথিবীর 
ইতিহাসও কিরূপে পরিবন্তিত হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না। 

অধ্যাপক সীলী বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেশন্‌ নাই; কিস্ী এমন 
বাজ হয়ত আছে, যাহা হইতে কালে নেশন্‌ অঙ্কুরিত হইয়া বঙ্ধিত হইতে 
পারে। এই কারণে রাষ্্ী কাহাকে বলে ও নেশন্‌ কাহাকে বলে, 
তাহা ভারতবাদীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। কিন্ত বুঝা নিতান্ত 
আবশক হইয়া পড়িয়াছে। নেশনের লক্ষণ সম্বন্ধে রেগার মত বর 
দর্শনে সঙ্কলিত হইয়্াছে। যিনি অবহিত ভাবে উহ পাঠ করিবেন, 
তিনিই বুঝিবেন, এক কথায় নেশনের সংজ্ঞ। দেওয়া চলে না। রাষ্্ 
আশ্রয় করিয়৷ নেশন্‌ উৎপন্ন হয়) কিন্তু রাষ্ট্র মাত্রেই নেশন্‌ জন্মে না। 
ইউরোপ খণ্ডে রুষিয়া প্রবল প্রতাপ রাষ্ট্র; কিন্ত রুধীয় জাতিকে নেশন্‌ 
বল! যায় কি ন! সন্দেহ। 

নেশন্‌ বলা ধায় না, কেননা, রুষিয়! নামে হারাতে একমাত্র নিয় 
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সর্ব্বতোমুখী রাজশক্তি। এই রাজজ-শক্তি প্রজা-শক্তির একবারে মুখাপেক্ষা 
করে না। প্রজা-শক্তি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, রাজ-শক্তিকে সমর্থন করে না। 
যেখানে রাজ-শক্তিতে ও প্রজা-শক্তিতে এইরূপ বিচ্ছেদ নাই, সেইখানেই 
নেশন্‌ মূর্তিমন্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান। ইউরোপে ব্রিটিশ, ফরাসী ও জান্মাণ 
এবং আমেরিকায় মিলিত রাষ্ট্রের প্রজাগণ নেশনের উত্কৃষ্ট উদাহরণ 
কিন্ত ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বন্ছদিন 
পূর্বে সেখানেও নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। তবে ইউরোপের সমাজক্ষেত্রে 
বহুদিন পৃর্ব্বে এমন বীঙ্গ উপ্ত হইয়াছিল, যাঁহা হইতে বিবিধ নেশন্‌ অস্কুরিত 
ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। 
ইটালী নেশন্‌ ও জার্মাণ নেশন্‌ প্ররুতপক্ষে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর 
সর্ব প্রধান এঁতিহাসিক সৃষ্টি । 
সংক্ষেপে নেশনের লক্গণবিবৃতি চলে না, যদি নিতান্তই সংক্ষেপে 
' বলিতে হয়, তাহা! হইলে নেশন্‌ অর্থে আমরা মথগঠিত, সংহত, শরীরবদ্ধ 
'মানব-সমীজ বুবিব। এ সমাজ-শরীর সর্বদা জাগ্রত ও সচেতন থাকিয়া! 
আপনার স্বার্থ অর্থাৎ সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট; শত্রু হইতে আত্ম- 
রক্ষণে ও পরের বিরুদ্ধে আত্ম প্রসারে সর্বদাই উন্মুখ, উহার প্রতোক 
অঙ্গ সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্ট একযোগে কাজ করে; এক অঙ্গে আঘাত 
দিলে অন্য অঙ্গ হইতে আর্তধবনি উদগত হয়) এবং সমগ্র শরীরের মঙ্গলের 
1জন্ঠ প্রত্যেক অঙ্গ আপনার সন্ধীর্ণ মল পরিহার করিতে কুষ্ঠিত হয় না। 
সমগ্র নেশনের শক্তিকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এই ছুইভাগে বিভক্ত 
ৃ 1 করিকে দেখা 1 যায়, নেশনের রাজশক্তির মুল প্রজা-শক্কতির ভিত্তির উপর 
৷ প্রতিষ্ঠিত ও প্রজাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া দগ্ডায়মান। প্রজাশক্তি 
' সর্বদা ও সর্কত্র রাজশাক্কির মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ত্পর | 
এেবং যে গ্রজীসঙ্ঘ লইয়া নেশনের শরীর, সেই প্রজাসজ্ঘের সর্বাঙ্গীন 


রাষ্ট্র ও নেশন ১৬৯ 


নঙ্গল সাধনার্থ ই রাজশাক্ত বর্তমান। ব্রাজশক্তর অস্তিত্বের অন্ত কোনও 
উদ্দেষ্ত নাই। 

গঞ্জনীপতি মামুদ যখন সোমনাথ মহাদেবের মন্দির লুষ্ঠন করেন, তখন 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দু-সমাজের সকলে দেই অত্যাচার 
কাহিনীর সংবাদ রাখাও কর্তব্য বোধ করে নাই। মহারাণা 
প্রতাপসিংহ যখন একাকী সিংহ বিক্রমে দিশ্লীশ্বরের সহিত যাবজ্জীবন 
সংগ্রাম করিয়াও আপনার উন্নত মস্তক অবনত করিতে স্বীকৃত হন নাই, 
(ভন্ন প্রদেশের ভারত সন্তানের শীতল শোণিত তখন উষ্ণ হয় নাই) 
মারাঠা সৈম্ত যখন উত্তর কালে দিল্লীম্বরের প্রঞগাগণের উপর অগ্যাচার 
করিয়া বেড়াইত, তখন সেই প্রজাগণের স্বজাতিত্ব ও শ্বধর্মুত্বের কথা মনেও 
স্কান দেয় নাই। 


তাহার অর্থ, ভারতবর্ষব্যাপী প্রকাঙ পুরাতন হিন্দুসমাজের অস্তত্ 
ছিল, কিন্তু হিন্ু নেশনের আস্ত ছিল না, হিন্দু সমাজের একাস্কের বাথা 
অপর অঙ্গ অনুভবে সমর্থ ছিল না। 

আবার চৌহানপতিকে আক্রান্ত ও বিপন্ন দেখিয়া রাঠোর রাজ যখন 
হাস্য করিতেছিলেন) এবং মুসলমান হস্তে মগধ রাজা বিনষ্ট হইতে 
দেখিয়াও পার্বন্তী বাণরাঁজ যখন পলায়নের শুভ মুহূর্ত নিক্ূপণার্থ পঞ্লিকা 
দেখিঙেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে খণ্ডরাষ্্ী ছিল ও থগুরাষ্্ী মধো কুলের ও 
কুলপতিগণের মর্ধ্যাদা ছিল, কিন্তু ভাগতব্যাপী মহারাষ্্র ও মহারাষ্্র ব]াপী 
মহা নেশন্‌ ছিল ন1। 

অতি প্রাটানকালে এই সকল খগডরাষ্ট্রে রাজশক্তি এক বশ 
হুইতে বংশান্তরে সংক্রান্ত হইত, এক কুল হইতে কুলান্তরে সংক্রান্ত 
হইত, প্রজাসজ্য উদ্াসীনের মত চাহিয়া দেখিত। শাসনদগ্ড মৌর্ষেরর 
হস্ত হইতে ম্থলিত হইয়া মিত্রের হস্তে, মিত্রের হস্ত হইতে সুঙ্গের হস্তে, 


২১৩ নানাকথ। 


সঙ্গের হস্ত হইতে অদ্থের হস্তে সধালিত হইত, মৌর্ধ্য ও মিত্র ও সুঙ্গ ও 
অন্ধের গ্রজাপুঞ্জ তাহাতে সুখ হুংখের কোন কারণ দেখিত না। উত্তর 
কালে হিন্দুরাজার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড মুদলমানের হস্তে, মুসলমানের 
শাসন হইতে খ্রষ্টানের হস্তে গিয়াছে; কিন্ত ভারতবর্ষের গ্রজাগণ এই সকল 
রাজ-বিপ্লবকে নৈসগিক বিপ্লবের হ্যায় অকাতর সহিষুণতা সহকারে গ্রহণ 
করিয়াছে? স্বপ্নং এই বিপ্লব ঘটনার অনুকূলে বা! প্রতিকূলে দাড়াইবার 
কর্তব্যতা মনে স্থান দের নাই। . ইহার অর্থ--ভারতবর্ষে প্রজাশক্তি 
কখনও রাজশক্তির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উহাকে বলবতী করে নাই; রাজ- 
শক্তি প্রজজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন1; তারতবর্ষে কখনও নেশন্‌ 
ছিল না। 

ভারতবর্ষে নেশন্‌ ছিলনা বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস এইবপ হইয়াছে, 
্ন্দেহ নাই; কিন্তু ইউরোপেও এককালে নেশন্‌ ছিল না। ইউরোপের 
নেশন উৎপত্তির ইতিবৃত্তি আলোচনা করিলে, ভারতবাসীর ককটা। 
আবাস না হউক, কতকট। শিফালাত ঘটতে পারে, সন্দেহ নাই। 

সামাজিক একতা, নেখন্‌ গঠনের সাহাধ্য করে? কিন্তু এই একত। 
কোথায়? বাহির কর! দুর, ব্রিটশ দ্বীপ মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন, বিটি 
্বীপে সংহত নেশনের উৎপত্তি হইয়াছে বুঝ! ঘায়। জাতিগত একতা পুর্ণ 
মাত্রায় নাই; তবে অপিকাংশ ব্রিটিশ প্রজা সাকৃপন্‌ বংশধর বপিয় স্পর্ঘা 
করেন। ভাষাগত একতা ছিপ না, তবে ইংরাজি ভাষার প্রচারে অন্যান্য 
ভাষা লোপ পাইতে বসনাছে। ধন্মঈগত একতা অনেকটা আছে; এক- 
কালে সমগ্র প্রশপুঞ্রকে একই বন্ধনে ঝাধিবার চেষ্টা হইঝাছিন্ন1 কিন্ধ 
তাহা বার্থ হইয়াছে, ধর্্গত একের অপেক্ষা আচারগত এক্য অধিক 
আছে; আর সকলের উপর আছে, রাষ্ট্র একা, সমস্ত প্রপ্লা এক রাষ্ট্র 
তন্ত্রের তুল্যরূপে অধীন। এই সমস্ত গ্রক্যের ফলে বৃটিশ নেশন্‌। বহু শত 


রাষ্ট্র গ'নেশন্‌ ১৯১ 


বৎসর ব্যাপিয়৷ ইহার জীবন এক টানে উন্নতির মুখে চলিয়াছে? এই 
ধ্রতিহাসিক প্রাচীনত! প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজার আর একটা গৌরবের 
কথা--আর একটা এঁক্য-নাধন-বন্ধন। ৃ 

আইরিশ জাতির বাপভৃমি ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন; তঙ্তিক্ন জাতিগত 
ভাষাগত ও ধর্শগত অনৈক্য বর্তমান; সকলের উপরে আইরিশ জাতি 
আপনাদের পরাজয়ের ও অপমানের কাহিনী এখনও তুলিতে পারে নাই; 
ইংরাজ এঁতিহাসিকেরাও তাহ। ভুলিবার অবসর দেন নাই, এখানে রাষ্ট্র 
একতা! সত্বেও আইরিশ জাতি ব্রিটিশ নেশনের কলেবরে মিশিতে পারে নাই । 

ফরাসী দেশের ভৌগোলিক সীম! রেখ! প্রায় চারিদিকেই ম্পষ্ট, কেবল 
উত্তর-পূর্ব কোণে সুচিহ্নিত সীমা নাই। সেই দিকেই গোল। 

আইরিশীয় ও কেণ্ট ওজান্মীণ একত্র মিশিয়৷ করাসী জাঁতি উৎপন্ন 
হুইয়াছে। প্রত্যেক ফরাপীর দেহে বোধ হয় তিনের রক্তই বর্তমান । 
ধর্গত, আচারগত, ভাষাগত, একত! অনেকটা বর্তমান আছে$ ফরাসী 
সাহিত্যের ও ফর]সী বিজ্ঞানের গৌরবে ফরাসী মাত্রই অধিকারী। আর 
একট! একত। প্রতিবেশী জান্মাণের প্রতি বিদ্বেষে। ফরাসীর প্রাচীন 
ইতিহাস জান্মীণের পরাজয় কাহিনী পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করাইয়৷ ফরাসীর 
এঁক্য-বার্ত। ঘোষণা! করে। এই সকল এীক্যের ফলে ফরাসী নেশন্‌। 

তারপর জান্মাণ নেশন্‌। এই জাতিতে বংশগত বিশুদ্ধি যত্ট! আছে, 
ভতটা অন্য জাতিতে আছে কিনা, সন্দেহ। জান্্মাণের শরীরে পুরাতন 
রোম সাম্রাজোর বিপ্লাবক টিউটনের রক্ত প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্তমান 
বলিয়। জান্মাণ শলাঘ। করেন। তদুপরি ভাষাগত, আচারগত এঁকাযতাত 
'্মাছেই। তথাপি চল্লিশ বৎসর পূর্বে জার্মাগ নেশন্‌ ছিলনা । জার্শাণ 
নেশন্‌ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দের স্থষ্টি। 

জার্মীণ নেশন্‌ জমাট বাধিতে এত ময় লাগিবার কারণ কি 1 যে 


১১২ নান/কথা 


একতাবন্ধনে নেশনের উৎপন্ভি সেই একতা জান্মাণ' জাত নধ্যে প্রচুর 
পরিমাণে ছিল।. তথাপি জার্।ণ নেশন, জমাট ৰাধে নাই। হহার অর্ধ 
আলোচনার যোগ্য । 

প্রথমেই দেখ যায় জান্মাণির সুনির্দিষ্ট সীমা নাই। উত্তরে নিরিি 

ও হলগ্ডের লো জান্নীণ। পশ্চিমে ফরাসী, দক্ষিণে হাঙ্গেরীয়ান্‌ ও তু; 
পুর্বে শ্লাব জাতি, এই বিভিন্ন ভাষী বিভিন্ন জাতির মধ্যে জান্মাণের বাস। 
কোন উন্নত পর্বত প্রাচীর বা কোন সাগর শাখা ব্যবধান স্বরূপ হইন| 
জান্মীথের ভৌগলিক সীম। রেখার নির্দেশ করে নাই । জার্মাণ ঠিক জানেনা, 
উত্তরে ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে ও পুর্বে কোথায় উহার বাসতৃমির শেষ, 
কোন্‌ রেখা পার হইয়া সে পদার্পন করিবে না। তাহার প্রতিবেশীরাও 
জানেনা কোন্‌ রেখা পার হইলে জান্মাণের স্বদেশে অনধিকার 
প্রবেশ ঘটিবে, ফলে .পার্খবন্তা বিভিন্ন জাতি জান্মাণকে পুনঃ পুনঃ 
আক্রমণ ,করিয়া এ দেশকে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত কারিপ্নাছে। 
এই অবিরাম সংগ্রামের তুমুল কোলাহলে ইউরোপের মধ্য যুগের রা 
মুখরিত হহয়। রহিয়াছে । | : : 

নৈনগিক সামান্তরেখার অভাবে জার্মাণ৪ পুনঃ পুনঃ ০ ও 
পররজাতিকে আক্রমণ কারসীছে। শান্তর অভাবে জান্মাণ জাত জমাট 
ধাধিতে অবসর পায় নাই। | 

এই নৈনগঠিক কারণ ছাড়া আর একট। এতিহামিক কারণ দেখা 
নায়) পেই কারণ অনুসন্ধানে রোমপাআ্াঞ্যের পতন কালে যাইতে হর। 
রোম সাম্রজেত্র পঙনের সমর জাম্মাণ জাত বিবিধ কুলে বিভক্ত ছিল। 
এক একট! ঝুল রোম সাআাজ্যের এক একটা প্রদেশ আধকার কারিয়া 
বসে। ফ্রাঙ্ক, গখ, লঙ্বার্ড প্রহাত কুলের. নাম ইতিহাসে প্রমিন্ধ। 
এই সকল বিভিন্ন কুলের পরম্পূর সম্প্রীতি ছিল না। উহাদের পরস্পর 


রাষ্র ও নেশন্‌ ১১৩ 


বিরোধ জান্মাণ জাতির সংহতির পক্ষে এককালে প্রধান অন্তরায় ছিল, ' 
কুলপতিগণের পরস্পর বিরোধ জার্শাণ জাতিকে বহুদিন সংহত হইতে 
দেয় নাই। 

কালক্রমে এই কুলগত বিরোধ লোপ পাইয়াছিল; কিন্তু আন 
একটা বিরোধ আসিয়া পড়ে। রোম সমাজ্য ধ্বংল করিয়। কুলপতিগণ 
আপনাদের অনুগত অনুচরগণকে ভূমি বণ্টন করিয়া দেন। এই 
অনুচরগণের এক এক জন এক এক বিস্তীর্ণ প্রদেশের তূস্বামী ও 
সর্বময় কর্তা হইয়! উঠেন। রোম সাত্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে সম্াট- 
পদবী একট] কুলবিশেষে ও বংশবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । কিন্তু 
সমাটু প্বয়ং প্রাদেশিক পরাক্রান্ত ভূম্বামীগণের একান্ত অধীন হইয়া 
পড়েন। এইরূপে ইউরোপের ফিউডাল তন্ত্র উৎপত্তি হয়। জান্মাণ- 
রাজ রোমক সম্রাট নামে সমগ্র খৃষ্টায় জগতের অধিপতি ছিলেন । কিন্তু 
কাজে এই সকল খগ্ুরাষ্ট্রের অধিপতি পরাক্রান্ত সামন্তবর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন 
মাত্র। খগ্রাষ্ট্রগুলি চিরদিন ধরিয়া পরস্পর বিবাদ করিত) সর্মাটু সেই 
বিবাদ নিবারণে একান্ত 'অসমর্থ ছিলেন । কালক্রমে ধশ্মগ 5 বিবাদ এই 
রাষ্্গত বিবাদের সহিত যুক্ত হইয়া আগুন আরও জাগাইয়া তুলে, 
প্রোটেষ্টা্ট ও ক্যাথলিক জার্্মাণরাষ্্রপতিগণ বিকট ধর্ধযুদ্ধে প্রবৃতত হন। 
মেই অগ্নিকাণ্ডে জার্মাণরাষ্ট্রতন্ব এককালে ভগ্স্তপে পরিণত হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। | 

রোমক সম্রাটের .পদবী কালক্রমে হাক্‌স্বর্গ বংশে আবদ্ধ হইল? 
হাক্দ্বর্গ বংশধরগণ বহুদিন ধরিয়া সমগ্র থুষ্টীয় জগৎকে রোম সম্রাটের 
শামনাধীন বাখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু জান্মাণ-রাষ্রপপতিগণের 
একতা! সাধনে সমর্থ হন নাই। নেপালিয়ন বোনাপার্টির অভ্যুদয়ে 
রোম সাম্রাজ্যের নাম পর্যান্ত লুপ্ত হইল? 'কিন্তু সেই ফরাসী সংঘর্ষের 

২ 


১১৪ নানাকথ 


তুমুল বিগৎপাতও জীম্মাণির একতা সাধনে সমর্থ হয় নাই। একতা 
সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু জান্মীণ জাতির শ্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য 
এই একতা| বন্ধনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। নুতন ষ্ঠ 
জার্খাণ-দাহিত্য ও জার্মমাণ-দর্শন ও জান্মীণ-বিজ্ঞান। এই একতা! লাভের 
জঞ্ট জান্মীণ-াষ্্ী সকলকে একস্বরে আবাহন করিতেছিল। হাকৃম্‌- 
ব্র্থ বংশধর রোম সম্রাটের উপাধির মায়া কাটাইয় অস্ত্িয়। সম্রাট ূপে 
জার্মাণ রাষ্ট্রপতিগণের উপর নাম মাত্র গ্রাধান্তে তৃপ্ত রহিলেন। কিন্ত 
নেই প্রাধান্য পরিচালনায় তাহার শক্তি ছিল না। সহসা উদ্ধত 
প্রুসিয়। রাজ্য বিম্মার্কের মন্ত্রণাশক্তিতে পরিচালিত হইয়া অস্তরিয়া: 
পতিকে জার্মাণ-রাষ্রতন্ত্র হইতে নিফাসিত করিয়া দিল) এবং তৃতীয় 
নেপালিয়নের অদুরদপ্লিতার ফলে ফরাসী বিগ্রহের ন্ুযোগ আশ্রয়ে, 
জাম্মাণ রাষট্রসমুহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়] জাম্মীণ নেশনের সৃষ্টি করিল। 
এই বিম্ময়কর ঘটনার পর সংহত জার্মাণ নেশন্‌ ইউরোপ খণ্ডে উন্নত 
মস্তক গুলিয়৷ দৃণ্ডায়য়ান হইয়াছে; এবং ধরাপৃষ্ঠে আপনার প্রভূত 
বিস্তারের চেষ্টা করিয়া দর্পের সহিত জারা নেশনের মাহাত্ম্য ঘোষণা 
করিতেছে। জাতিগত, ভাষাগত ও আচারগত. একতার ধর্মগত অনৈক্য 
লোপ কক্রয়াছে। এবং স্বার্থের এ্ক্য ও ফরাণী বিদ্বেষের লাধারণ 
এঁক্য সুরক্ষিত ছূর্ভেদ্য দুর্ন প্রাকার নিম্মাণ করিয়। নৈসর্দিক সীমান্ত 
রেখার অভাব মোচন করিয়াছে। 

ধর্মগত, জাতিগত, আচারগত ও ভীষাগত একতা নেশন, বন্ধনে 
সাহায্য করে, সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ ও ফরাদী ও জান্মাণ জাতির 
নেশন্-বন্ধনে এই একতা সাহায্য করিয়াছে, অ্রিগকা রাজ্য জারা রাষ্ট্র 
সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও দুখ্যত এই ্রক্যের অভাবেই নেশনে পরিণত 
হইতে পারে নাই। অস্রিয়া রাজ্যে জার্দাণ ও শ্লাব ও তুরাণিক, 


রাষ্ট্র ও নেশন্‌ ১১৫ 


তিন বিভন্ন জাতির নিবাস; তাহাদের মধ্যে শোণিতের ভেদের সঙ্গে 
তাষাভেদ, ধর্মভেদ, আচারভেদ পর্যন্ত ব্তমাঁন। 

সেই জন্য এই বিভিন্ন জাতি জমাট ঝাধিয়া একটা পরাক্রাস্ত নেশনে 
পরিণত হইতে পারিতেছে না; এবং এই অনৈকাজাত দুর্বলতার 
জন্যই অস্্িপ্নাপতি প্রাচীন এতিহাসিক বিশ্রুতি সত্তেও জান্মাণ জাতির 
নেতৃত পদ হইতে বশত বৎসর পরে পরিভ্রষ্ট হইন্াঁছে। ভাষাগত ও 
আচারগত ও ধর্শগত, ও কিয়ৎপতিমাণে জাতিগত এক্য ছিল 
বলিয়াই বিবিধ প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রপতির দ্বন্ক্ষেত্র ইতানী ভূমিতেও 
এতদিনে নেশনের প্রতিষ্ঠ। সম্ভব হইপাছে। কিস্ক সকল একতা 
ছাড়িয়া শ্বার্থগত একতা। ইংরাজ জাতি স্কচ ও ওয়েল্সের ভাষাভেদ 
ও জাতিভেদ সত্বেও উহাদের মহত একত্রে মিশিয়া নেশনে পরিণত 
হইয়াছে। তাহার কারণ স্কচের স্বার্থ ও ওয়েল্সের স্বার্থ সম্প্রতি 
ইংরাজের স্বার্থের সহিত অভিন্ন! জার্মাণ রাষ্্রসমুহ যে এতকালে 
বিসংবাদ ভুলিয়া ,একতা-বন্ধনে বদ্ধ হইগাছে, তাহার মূলে 
পেহ রাহী ম্বার্থ-করাপীর আক্ষমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। 
ইতালির নেশনত্ব প্রাপ্তির মূলেও সেই শক্ত হইতে আম্মরক্ষণরূপ 
সাধারণ স্বার্থ বিদ্বমান। এই রাষ্থ্ীর স্বার্থের ও সাধারণ স্বার্থের 
একতা অন্তবিধ অনৈকাকে পরাভূত করিম়্াছে। জার্মানীর 
নিকট পরাভবে সাধারণ দ্বার্থে আঘাত পাইন। ফরাণী জাতির নেশনত্ব 
আরও দৃঢ়বন্ধ হইয়াছে। ইংরাজ্জের সহিত বাণিগ্জ্য প্রতিৎন্দিতার 
ধর্ষে জার্মাণ জাতির নাধারণ স্বার্থে আবাত সগ্ভবনার জার্মাণ 
জাতির নেশনত্ব ক্রমেই সংহত হইতেছে। এই সাধারণ রাহী 
স্বার্থের একতায় সকল বিভেদকে ডুবাইরা দিয়! নেশনের স্থাষ্ঠ করে। 
এই রাষ্্ীর একতাই সর্ধবিধ অটনকাকে বিন করিবার চেষ্টা! করে 


১১৬ তি নানাকথা 


“ বন্দি হিট দীপের অধিবাসী মাত্রেই আজি, তুক্য রাজনৈতিক সমতার 
প্জেধিকারী হইয়াছে ও দকছেই আপনাকে ভিটিশ নেখনের তঈতুও 
জানিয়া গৌরব বোধ করিতেছে । এই কারণেই আমরা ভারতজাত, 
গার্শীকে ইংগাজের প্রত্তিনিধিবূপে পালণমেণ্টে দেখিতে পাইয়াছি। এই 
কারণেই ইহুদর হস্তে হিটিশ সাআজ্ের শাসন দংওুর পরিচালনা দেখিয়া 
জামরা বিস্মিত হই নাই) ইহুদী বল, আর পাঁশী বল, আর মুসলমান বল, 
আর খ্রীষ্টাণ বল, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ব্রিটিশ রাজার ব্রিটনবাসী প্রজা 
মাত্রই প্রকাণ্ড ব্রিটিশ নেশনের অঙ্গীভূত; ও সেই ব্রিটিশ নেশনের 
মাহাত্ব্য রক্ষায় যত্বশীল। 
ধর্্গত, ভাষাগত, জাতিগত এঁক্য নেশন, বন্ধনে আনুকৃল্য করে। 
এই খানেই নেশন্রূপ মহাবৃঙ্গের তন্ব,কোদগমের বজ। ইহার উপর 
রাষ্ট্রীয় স্বার্থের এক) থাবিলে সেই মহাহুঙ্গ সতেজে পুষ্টিলাভ করে ও 
বৃদ্ধিলাভ করে। শ্বার্থের এঁক্য ভন্তান্ত বিষয়ে সাঁমান্ত অনৈক্যকে নু 
করিয়। নেশন২শরীর গড়িয়া তুলে। আর যেখানে বরাষ্ীয়-স্বার্থের আকর্ষণ 
ধর্শগত বা আচারগত বা ভাষাগত জনৈক্যের বিক্ষণে পরাভূত হয়, 
সেখানে নেশনের উৎপত্তি ঘটে না। 
কিন্তু কেবল স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হইলেই নেশন, হয় না। বর্তমান কালে 
রুশিয়ার মত স্থার্থরক্ষণে সমর্থ মহারাষ্রী কোথায়? কিন্তু কশিয়। মহারাষ্ই 
মাত্র? রুশিয়ায় নেশন. নাই। নেশন, নাই, কেননা, এখানে রাজশক্তি 
গ্রজীশক্তি হইতে বিচ্ছিনন। দৌদ্দও ঝাঁজশক্তি প্রজাশক্তিকে সংযত ও 
নিয়মিত করে? কিন্তু প্রজাশাক্তর উপর উহার প্রতিষ্ঠা নাই। রাজ 
ও প্রজা জনসমাজের ছুই প্রধান অঙ্গ; যেখানে ছুই অঙ্গের বিচ্ছেদ, 
যখন একের ব্যথায় অন্তে কাতর হয় না, খন একে আঘাত পাইলে অস্তে 
সাড়া দেয় না, সেখানে নেশন.শরীর বর্তমান নাই। 


রাষ্ট্র ও নেশন্‌ ১১৭ 


ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাঁদে খণ্ড রাষ্ট্রের অস্তত্ব দেখা ধান । কিন্ত 
সেই সকল রাষ্ট্রের মধো একট। মণবেরনার আম্মীর বন্ধন ছিল না। 
ভারতবাগী মহারাহ স্থাপ;নর অ:নকবার চে! হইরাছল, কিন্তু উহ 
গারী হয় নাই। ভারতবর্ষে মগারাই্ী ত ছিল না) ম্আাবার নেখন্ও 
ছুল না; কেননা, রাজণক্তির সহিত প্রঙাশক্তর “কোনরূপ স্বার্থ সন্ধ 
ছন না। রাজ্গণক্তির অন্াদয়ে ব গরাভবে প্রজ্জাশ-ক্ত চিরদিনই 
উদাসীন ছিল। কাজেই ভার তব্রধব্াগী মারা ও চিল না, চারতবাপী 
নেশন্ও ছিল না। 

সম্প্রতি ভারতবা।পী মহারাষ্ী স্থাপিত হইয়াছে । ইংরাজ সামাজাপ (তর 
ছত্রতলে ব্রিটণ প্রস। ৪ বিট সমাটের সামন্ত ভুপতিগণ আশ্রয় শান 
করিয়া মহারাষ্রের স্জন করিয়াছে । রুশিয়। সমু দূর হইতে ইগার 
্থধ্যের প্রতি লুৰধনেত্রে চাহিয়া! মাছেন; কিন্তু তাহা সাহম হয় না, 
এই মহারাষ্ কে আক্রদণ করেন। কাজেই ভারতবর্ষবা!প রাষ্তের 
এখন অন্তত্ব আছে?! কিছু ভারতবর্ষে অন্যাপি নেশন, হীষ্টি হয় 
নাই। কেনন|, ভারতে রাজধক্তর সহিত প্রজাশ কির কোন দৃঢ় বন্ধন 
নাই। 

প্রঙ্গাশক্তির উপর রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রত্জাণক্কি রাছশক্তির 
সহায় নহে; বাজশক্তিকে প্রজ্জাণক্কি বিনীত ভাবে ভয় করে ও ভক্ষি 
করে, কিন্তু তালবাদে না ও আপনার আত্মী়রূগে জানে না। দতদিন 
এই উভদ্ব শক্তির মধ্যে একাত্মতা না জন্মিবে, ততদিন ভারতবর্ষে 
নেখনের সৃষ্টি হইবে না। হদি কালক্রমে একাত্মতার উৎপত্তি অসম্থব 
হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ নেখনের উৎপত্তিও অদস্তব। 

বর্তগান কাঁলে আমাদের রাজশক্তি বৈদেশিকের হস্তে; কাজেই 
রাজায় প্রঞ্জায় মমত্ব-বন্ধনের অভাব £বশ বুঝ! যার। কিন্তু যখন 


১১৮ নাপাকথা 


রাঁজশক্তি দেশীয় রাজার হাতে ছিল, তখনও এই রাজায় প্রচ্জায় মমহে্ 
বন্ধন কেন ছিল না, বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়ে । 

মুসলমান আক্রমণ কালে ভারতবর্ষে একতার অভাব বেশ বুঝ! ধায়। 
বিভিন্ন রাজোর মধ্যে একতার অভাব, ভারতবর্ষের পতনের কারণ বলিয়া 
নির্দেশিত হইয়া থাকে | বিভিন্ন রাষ্ট্রের একতার অভাব, পতনের প্রধান 
কারণ বটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজার সহিত প্রজার এক্য-বন্ধনও অন্য তবু 
প্রধান কারণ, তাহ গ্রতিহাসিকের| সর্বদা লেখেন না। ভারতবর্ষে 
রাষ্ট্রনক্ষার কাজ চিরদিনই রাজার হাতেই অর্পিত আছে। রাজ! 
আপনার সৈশ্থ সামন্ত লইয়! শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেন ; 
কিন্তু প্রজা তাহার সাহাধ্য কারত, এনপ প্রমাণ অধিক পাওয়া যায় ন1। 
রাজা ধাহার নিকট পরাস্ত হইয়াছেন--প্রজা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছে । রাজার সহায়রূপে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইফক! 
ঈাড়ান কর্তব্য বোধ করে নাই; অথবা রাজার পরাজয়ের পর স্বয়ং 
আক্রমণকারীকে নিরোধ করা কর্তব্য বোধ করে নাই। ইহাই 
ভারতবর্ষের ইতিহাস। এখানে রাঁজায় রাজায় চিরকাল যুদ্ধ হয়। প্রজ। 
উদাসীন হুইর! শীড়াইয়! দেখে, এবং যে জয়লাভ করে, তাহার নিকট 
অকাতরে আত্মসমর্পণ করে। 

ইউরোপের ইতিহাস অন্তরূপ। বোনাপার্টি ইংলগড আক্রমণ 
করিবেন, এই আশঙ্কা! উপস্থিত হইবামাত্র ব্রিটিশ গ্রজা দলে দলে 
ভলট্টিয়রের খাতায় নাম লেখাইয়াছিল। সিডান ক্ষেত্রে তৃতীয় 
নেপোলিন আত্মসমর্পণ করিবার পরও ফরাসী. প্রজা জার্্মাণের সহিত 
যুঝিয়াছিল। সেদিন বুয়র যুদ্ধে ইংরাজের রাজশক্তি কয়েকবার আঘাত 
চান ডা জরি রবি দা দেহ পাতের 
ন্ট ছুঁচিয়াছিল। 


রাষ্ী ও নেশন্‌ ১১৯ 
নেকালে ভারতবর্ষ শত খণ্ডে শত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইহাতে 
বশ্মিত হইবার বড় কারণ নাই। ইংরাজদের মধো কেমন একা আছে, 
করাসীদের ঘধো কেমন এ্রক্য আছে, জার্বীণেরাও এতকাল পরে একা 
বন্ধনে বন্ধ হইয়াছে) আর ভারতবাদীরা এক হিন্দুসমাজুক্ক হইয়াও 
দকা-বন্ধন লাভ করে নাই; এজন্য ভারতবাসীকে তিরস্কার করা 
একট। প্রথা দাড়াইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের 
কোন একট! দেশের তুলন! ঠিক সঙ্গত নহে। বরং সমগ্র ইউরোপের 
সহিত ভারতবর্ষের তুলন। হইতে পাঁরে। আত্বতনে বা লোক সংখ্যায় 
ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপ মহাদেশেরই তুগ্না হয়; ইউরোপের অন্তর্গ 
কোন দেশেরই তুলনা হর না। রোগ সম্রাট, সমগ্র ইউরোপকে একচ্ছত্র 
করিতে পারেন নাই। 
দুই সহস্র বৎসর চেষ্টার পর সেই চেষ্ট। নিক্ষল বলিয়। পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
সমগ্র ইউরোপ খুষ্টাণ ধর্ম অধলম্বন করিয়াছে; কিন্তু এক হয়* নাই। 
প্রায় সমগ্র ইউরোপ রোমের সভ্যতার উত্তরাধিকারী, তথাপি সমগ্র 
ইউরোপ এক হয় নাই। তখন ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড দেশ, যাহা 
আয়তনে ইউরোপ অপেক্ষা অধিক ছোট নহে, বাহার লোক সংখ্যা 
ইউরোপের সমান, যাহার ভিতরে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্ধ্ভেদ, ভাষাভেদ 
আচারতেদ প্রতৃতি ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশী, দেই প্রকাণ্ড 
দেশের পমগ্র অধিবাসী যে এক্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একট! বৃহ রাষ্রের 
সৃষ্টি করে নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বরং ইউরোপের 
মধ্যে যেক্ুপ জাঁতি-বিঘ্বেষ ও ধর্দ-বিদ্বেষ বর্তমান, ভারতবর্ষের মধ্যে 
দেইকপ জাতি-বিদ্বেয বা ধর্ম-বিদবেষ কোনও কালে ছিল না। 
7 ইংরাজ ও.ফরাদী, ফরাসী ও জার্মাগ, জার্দাণ ও রুশ, ইংরাজ ও 
রুশ ইহাদের মধ্যে পরস্পর গ্রতিথন্িতা, ঈর্ধযা, বিদ্বেষের মাত্র! অত্যন্ত 


৯২৩ নানাকথা 


ভীব । বাঙ্গালী ও বেহারী, বেহারী ও পাঞ্জাবী, মারাঠা ও রাজপুত, 
ইহাদের মধ্যে সেইরূপ তীব্র বিদ্বেষ বা ঈর্ষা কোনও কালেই ছিলন1। 
আবার ইউরোপে প্রোটেষ্টান্ট 13 কাথলিকের মধ্যে যেইরূপ বিদ্বেষ, 
মারামারি, রক্তকারক্তি ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের বিভিন্ন ধন্ম- 
দম্্রদায়ের মধ্যে, শাক্তে শৈবে বা শাক্তে বৈধবে, এমন কি হিন্দু 
বৌদ্ধেও, সেইরূপ রক্তারক্তি ব্যাপার কখনও ঘটে নাই) বোধ করি, 


এইরূপ ধরম্মগত বিদ্বেষ ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বভাব বহিভ.উ | 

ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে, কোর অভাবে 
ভারভবাসীকে তিরস্কার করা উচিত হয় না। 

সম ইউরোপ এক হয় নাই। উহার তন্তর্গত ক্ষুদ্র খগরাষ্রগুলি 
জমাট বাঁধিয়া এক একট! মহাপ্রন্তাপ নেশনে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ 
সমগ্র ভারতবর্ষ এক মহারাষ্ট্রে পরিণত না হইয়া যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরা 
হইত, ভাহাহইলেও ভারতবর্ষের পুন অনিবাধ্য না হইভেও পারিত। 

এই জন্ট আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষে রাষ্টীয় অনৈক্য। বন্ৃসংখ্যক 
খগণ্ডরাজ্যের অস্তিত্ব পতনের একট প্রধান কারণ হইলেও প্রধানতম 
কারণ নহে। ভারতবর্ষ ইউরোপের মত বহ্রাষ্থ্ে বিভক্ত হইলেও 
ভারতবর্ষের পরাধীনতা অনিবাধ্য হইত না। ভারতবর্ষের পতনের 
কারণ যে উহার অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি নেশনে পরিণত হয় নাই। রাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রে অনৈকাত ছিলই, কিন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র মধ্যে প্রজা-শক্তি রাজ-শক্তি 
হইতে কিচ্ছিন্ন ছিল। রাঁজ-শক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে নাই। প্রজা-শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় রাজ-শক্তি সম্যক্রূপ 
সামর্থ্য লাভ করিতে পারে নাই। রাজার “সখ দুঃখে প্রজা কখনও 
সমবেদনা! দেখায় নাই। রাজার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে প্রজা উদাসীন ছিল। 
রাজার পশ্চাতে দ্াড়াইয় প্রজা রাষ্ট্র রক্ষার জন্ আপনার দুর্জয় শক্তি 


রাষ্্ট ও নেশন্‌ | ১২১ 


প্রয়োগ করিতে শিখে নাই। রাজ-শক্তি ও প্রজা-শক্তি যেখানে এইরূপ 
বিচ্ছিন্ন, সেখানে নেশন জন্মে না। 

ভারতবষে নেশনের অস্তিত্ব ছিল না; সেই জন্ত ভারতব্ষ পরাক্রমণ 
নিরোধে সফল হয় নাই । নেশন্‌ জন্মিবা রি ভারতক্ষেত্রে না ছিল, 
এমন নহে, কিন্তু সেই বাজ হইতে অস্কুরোগ্দন ঘটে নাই । 

এইখানে ইউরোপের ইতিবুত্তের রে ত ভার-ুবর্ষের ইতিবুত্তে অনৈক্য 
আছে। উভয়ত্র ইতিহাস ভিন্ন পন্থায় চ'লয়া ভিন্ন ফল উৎপাদন করিয়াছে । 
উভয়ন্র এই গ্রভেদের মূল কারণ কি, তাহা এতিহাসিকগণের বিচার্য্য 
বিষয়। ্রস্তাবান্তরে আলোচনার চেষ্টা কর! বাইবে। 


স।মাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার । 


মানবদেহে কতকগুলি ব্যাধি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সহশ্নবিধ 
ওষধের ব্যবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়। সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনস্তত্তে 
এই শ্রেণীর প্রত্যেক রোগের জন্ভ সংখ্যাতীত অবার্থ বধের নৃতল 
আবিষ্কার, আড়ম্থর সহকারে প্রতিনিয়ত ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু 
ছুর্াগা রোগী সম্প্রদায় মধ্যে ধাহার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, ঠিনিই 
জানেন , যেখানে অব্যৎ অব্যর্থ ওষধের সংখা যত অধিক, _রোগমুক্তির আশাও 
সেখানে ততই সামান্ত। তত 

"এই ঘটনাকে একট! নৈদগ্সিক নিয়মের একটা উদাহরণ বলিয়া 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। . যে স্থলে উপদেষ্টার সংখ্যা-বাহুল্য বিদ্য. 
মান, ঞখানে উপদেশ বিশেষ ফল প্রসব করে না বলিয়াই বুঝিতে, 
হইবে। যেখানে শিক্ষাদানের সম্বন্ধে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের সৃষ্ট 
আবশ্যক হয় নাই, সেখানে ফলোৎপত্তিও শিক্ষকদত্ত উপদেশ অপেক্ষায় 
বসিয়। থাকে ন|। 

'পৃথিবীর বর্তমান দেড়শত কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই 
জননীগর্ভ হইতে তৃমিষ্ঠ হইয়া জননীর শ্নেহে পালিত হইয়া মানুষ হই- 
ক্কাছে, কিন্তু এই অত্যন্ত প্রাচীন! বসুন্ধরার পৃষ্ঠদেশে এমন কত দেড়শত 
কোটি মানব এপর্যন্ত মর্ত্যলীলা৷ সমাপন করিনা চলিয়া গেল, কিন্ত 
অননীগণকে অপত্য স্নেহের উপদেশ দিবার জন্য একখানাও নীতি- 
পুস্তক এপর্যন্ত রচিত হইল, না, অথবা ধর্মপ্রচারক মুখে একটাও 

5910020 প্রদত্ত হইল না। অথচ 'সর্বদেশে সর্ধকালে 
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প্রত্যেক জননী বিনা উপদেশে, বিনা আইনে, বিনা পুলিশে, অপভোর 
প্রতি আপনার কর্তব্য বথোচিতব্ধপে সম্পাদন করিয়া আদিতেছে। 
পক্ষান্তরে, যোঁদন হইতে বিদ্যালয় নানক শিশুজন-তয়্কর পদার্থের 
আবিষ্কার হইয়াছে, সেইদিন হইতেই পণ্ডিত মহাশয়ের" প্রতি ভক্তি 
প্রদর্শনের চিতা সম্বন্ধে কত সালঙ্কার বক্তৃতামাল! ছাত্রবুনদের প্রতি 
প্রদত্ত হইয়া অদিতেছে; তথাপি ডিসিপ্লিনের ও ইণ্টার-স্কুল-রুলের এত্ত 
কড়াকড়ির দিনেও এই ছাত্রবৃদ্দের মধ্যে এমন উদাহরণ বিরল নে, 
যাহারা জনান্তিকে মাষ্টার মহাশয়কে নিতান্ত অশাস্থীয় ৮৮৮ সম্বেধন 
করিতে কিছু মাত্র কুন্ঠিত হর না 

আমাদের সমাজমধ্ো রে |র সংখ্যা ও গুরুর সংখা! যেরূপ 'সমণ্ 
শ্রেণীর নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া! আসিতেছে, তাহাতে সমাজের 
ভবিষ্যত সামাজিকগণের পক্ষে চিন্তার বি্ষিগ্ন হইগনাছে বলিরাই বোধ 
হয়। বর্তমানকালে আমাদের সমাজ বিবিধ ব্যাধিতে রুগ্ন ও জীর্ 
হইয়! পড়িয়াছে, সনেছ! নাই; কিন্তু চিকিৎনকের সংখ্যাধিক্য ছোর্র! : 
এক একবাত্ব আশঙ্কা হয়, বুঝি বা বৈ্ভ-ঙ্কটেই রোগীর প্রা, 
যায়। ্ 
প্রত্যেক বৈদারাজই এক একটা অবার্থ ওবধের পেটেন্ট ই 
তারম্বরে চীৎকার করিতেছেন, ও প্রশংসাপত্রমঙণ্ডিত ওধধের বোতন 
মাথায় রাজপথে হুঙ্কার করিয়! গৃহস্থের শাস্তি ভঙ্গ করিতেছেন কিন্ত 
হায়! আমোঘ ওষধের সংখ্যাও যে পরিমাণে অধিক, রোগ প্রতিকারের * 
সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে অল্প। বর্তমান সময়ে যদি কোন অজ্ঞ! ত- 
কৃপ্ন-শীল ব্যক্তি আপনাকে অকস্মাৎ লোকমমাজে জাহির করেন ও 
সামাজিক ব্যাধির উৎকটতা! সম্বন্ধে লেকচার দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা 
হইলে তাহার প্রতি ভদ্রলনের সংপর সমাকুল দৃষ্টিপাত কতকটা স্বাভা- 
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বিক হয়। সাধারণে মাশঙ্ক। করিতে পারেন, এই অশর্চিত মন্ুনা- 
টির অদানগ়িক বক্ ঠাবর্দণের পর মুহূর্তেই তাঁহার ঝলি হইতে এমন 
একটি কোটা বাহির হইবে ঘে কৌটার অন্তর্গত বটিকাগুল সাইবিরিয়ার 
তুধার ক্ষেত্র হইতে আনীত ম্যামথের অস্থিচ,র্ হইতে প্রস্তত হওয়ায় 
একেবারে অবার্থ, এবং তাহার একটি কোটামাত্র ধিনি খরিদ করিবেন, 
তাহার রোগ মোচন ত হইবেই, পরন্ত পথ্যলাভের পরদিনই কবিরাজ 
মহাশয় ঘটকাঁলি করিয়া ক্যানস্কাটকার রাজকন্তার সহিত রোগীর 
বিবাহ ঘটাইয়। দিবেন। সাবিত্রী লাইবেরীর অধ্যক্ষ মহোদয়ের! নিতান্ত 
মন্ুকম্পা করিয়া যে অক্ষম বাক্তিকে এই মাননীর জনসাধারণের সম্মখে 
দক্তায়মান হইতে সাহসী করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যদি সেই শদ্ধালক্ধ 
তন্থুকম্পার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া ছুঃসাধা সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার 
সম্বন্ধ গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার 
অহনুখতা হয়ত মার্জনীন্ন বলিয়া! বিবেচিত হইবে ন।। কিন্তু পুর্ব 
হইতেই অপরাধ স্বীকার করিরা লইর। এই অপকার্ষো প্রবৃন্ত হই, 
সাহা হইলে আমার পর্ন সহিস্ট শ্রোহ মহোপরগণ ক্ষমার জন্য কতকটা 
গ্রস্তত হইনা1 থাকিবেন, এইবপ ভরপা করিতে পারি। এবং শ্রোহুবৃন্দ 
হখন শ্বতগ্রবৃত্ত হইয়া অনুগ্রহ বর্ষণে উন্মুখ, তখন তাহাদের সহিষুতা 
পরীক্ষায় আমরও কতকটা অধিকার আছে,-ধরিযা লইতে পারি। 
আলোচনার প্রবৃন্ত হইনাই দেখিতে পাই, আমাদের সমাজে 
. হর্কত্রই একটা নৈরাশ্যের আবির্ভাব হইয়াছে । আমরা বড় একটা 
আশ| বুকে বাধিরা এতক|ল আশ্বস্ত ছিলাম, বেন দে আশ। আমাদের 
চর্ণ হইয়াছে। আমর! এতদিন ধরি যাহার মুখ চাহিয। ছিলাম, 
দে"যেন আমাদিগকে কেরা গিাছে। এধন কেবল অহ্প্ত বাপনার 
আর অপূর্ণ আকাক্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অদ্দুইভাবে, কোথাও 
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পরিস্ুটভাবে, সমুদগত হইতেছে। এই আকালিক বিষাদের, এই 
নৈরাশ্যের মূল কি? 

অধিক দিনের কথা নহে, বোধ করি পঞ্চ1শ বৎসর পূর্ব্বের আমাদের 
এমন অবস্থা ছিল না। যে আশালতা আজ ছিন্নমূল হইয়া ভূত 
লুষ্ঠিত হইতেছে, সেই আশালতার তখন সতেজে অস্কুরোদগৃ 
হইতেছিল। 

পঞ্চশত বর্ষবাপিনী অশান্তির পর বখন আমরা পরাক্রান্ত পাশ্সা্ড- 
জাতির রাজছত্রতলে মাশ্রয় লাভ করিয়! প্রথম শাস্তির মুখ দেখিতে 
পাইয়াছিলাম, তখনই এই আশালতার অস্কুরোদগম হইয়াছিল। বখৰ 
পাশ্চাত্য সত্যতার তীব্র আলোক আমাদের মুদদিত নেত্রকে স্হস 
খুলিয়া দিল, তখন আমরা যেন দীর্ঘনিদ্রার অবসানে সহস৷ প্রবুদ্ 
হইয়! নৃতন ভাস্করের প্রভাত কিরণ দেখিতে পাইলাম, আমাদের মুত- 
কল্প শরীরে নবজীবনের সঞ্চার হইল। যখন দস্থা তস্করের হস্ত হইন্ডে 
আমাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ হইল, খন প্রবঞ্চক প্রতিবেশীর হত্ত হইতে 
স্ত্রমরক্ষার জন্ত রাজদার 'অবারিতভাবে উনুক্ত হইল, যখন স্কুল কলেছ 
বিশ্ববিষ্ালয়াদির প্রতিষ্টা দ্বারা অভিনব সভ্যতা 'ও বুহত্তর জগতের সহি 
আমাদের নৃতন ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত হইল, বখন গ্টীম এঞ্সিন ৪ 
টেলিগ্রাফ এই নুতন সভ্যতার অজেয় বিক্রম ও অতুল এ্বরয্য ও অমিত্ত 
মহিমার সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপন করিয়া আমাদিগকেও সেই বিক্রমের 
ও এ্বর্য্যের ও মহিমার অংশভাক্‌ করিবার আশা দিল, তখন আমাদের 
আশালতা যে অচিরে পুষ্পপল্পবে সুশোভিত হইয়া উঠিবে, তাহার সংশঙ্ক- 
মাত্রও নিরাকৃত হইয়াছিল। কিন্তু মে অধিক দিনের কথা নহে; 
সিপাহীধুদ্ধের বিপ্লবাস্তে যে মহীয়সী মহারাজ্জী ভারতের সাম্রাজ্যভার 
গহন্তে গ্রহণ করিয়! বিংশকোটি প্রজার হৃদয় অভয়-বাঁণী দ্বার। আশ্বস্ত 
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ও আনন্দিত করিলেন, সেই পুঁজনীয়৷ মহিলা আঙ্জগ বেলাব গ্রবলয় 
পারধীকৃতসাগর বনুন্ধরার ইশ্ব্যমহিমমণ্ডিত সিংহাসনে . উপবিষ্ট আছেন; 
কিন্ত তাহার কোটি প্রজার হৃদয়ে যে আশার ও আশ্বীসের ও পুলকের 
সুঞ্কার হইয়াছিল, তাহা যেন অঞ্কুরেই ছিন্ন হইয়াছে। পাশ্চত্য 
জাতির সম্পর্কে আদিয়া আমরা যে ভাবী র্্য্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, 
দে স্ুখস্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে মোছের ঘোরে আমরা এতদিন 
অ্ছন্ন ছিলাম সে মোহের ঘোর যেন কাটিয়া গিয়াছে । কেহ বেন আমাদের 
কাণে কাণে দৃঢ় শ্বরে বলিয়। দিয়াছে, তোমরা! দীন, কুটার মধ্যে ছিন্ন 
কন্থায় শয়ন করিয়া তোমরা এ্খ্যের দ্বপ্ন দেখিতেছিলে, সে স্ব সফল 
হইবার নহে। পরস্ত তোমরা ভিক্ষুক; ভিক্ষুকের জীবনে শ্রেয়োলাভের 
আশ! বিড়ম্বনা। গত কতিপয় বর্ষ ধরিয়! যাহার! ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে অধিক কথা খুলিয়৷ বাবার 
প্রয়োজন নাই। 

ফন্ে আমর! ঘে পথ অবলম্বন করিয়! চলিতেছিলাম, দে পথ ধেন 
ঠিক পথ নহে; এখন কোন নূন পথ আমাদের অবলন্বনীয়, তাহার 
নির্ণ্ই আমাদের সামাজিকগণের পক্ষে প্রধান কর্তব্য হইয্া পড়িয়াছে। 
কিস্তু পথত্রাত্ত পথিক যেমন দিশাহারা হইয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! পড়ে, 
আকাশের ঞ্বতারা তখন তাহার সংশয়াকু্ চিত্তে বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ 
হয় না, আমরাও সেইরূপ দিশাহার! হইয়া গন্তব্য পথ নির্ণয়ে অসমর্থ ও 
-কিংকর্তব্যবিমূ হইয়া পড়িয়াছি; কোন অনির্দেস্ত স্থান হইতে কাল 
মেঘ আসিয়া আমাদের দেই ক্ষীণপ্রভঞবতারাটিকেও ঢ।কিয়! ফেলিয়াছে। 

যদি কেহ মনে করেন, আমি কোন কাল্পনিক -বিভীষিকার আতঙ্কিত 
হই! আপনিই প্রতারিত . হইতেছি ও অন্তকে অমূলক আঁঙ্ায় উত্তেজিত 
করিবার চেষ্টা পাইতেছি, তাহাদিগকে আমার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়। 
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বুঝাইবার জন্ত ছই একট! উীিণের উল্লেখ আবশ্ঠক হইতে পারে। 
দুর্ভাগ্য ক্রমে এইবপ উদাহরণও নিতান্ত বিরল নহে, এবং ভাহা সংগ্রহ 
করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক দুর যাইতে হইবে না। আমর 
যে কাজে হাত দিতে যাই, সেই কাজই শেষ পর্যন্ত পণ্ড হইনা পড়ে। 
আমর! যে পথে কোন একটা লক্ষ্যের অভিমুখে গমন করি, সেই পথ 
আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের নিকটবর্তী না করিয়া! সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে 
লইয়া যায়। অন্তান্ত দেশে যে প্রণালীতে যে কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, আমাদের 
দেশে সে প্রণীলীতে সেই কাধ্য সম্পন্প করিতে গেলে শেষ পর্বান্ত নিক্ষল 

ত হয়। আমর! পুর্ব হইতে গণন। করিয়া! যে ফলের জন্ত অপেক্ষা 
করিয়া থাকি, সে ফল যথাসময়ে উপস্থিত হয় না; যাহা! আমর! মনে 
ভাবি না, তাহাই আসিয়া! উপস্থিত হয় । আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার 
জন্য একট। উদাহরণের আলোচন! করিব, আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালী। 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতবর্ষের গ্রজাগণের শিক্ষাভার গ্রহণ 
করেন, তখন বাগদেবী প্রাচ্য বা প্রতিচ্য কোন্‌ মৃত্তিতে আমাদের উপাসনা 
করিবেন, এই কথা গ্লাইয়! একটা বিতগ্ডা উপস্থিত হুইয়াছিল। দেই 
বিতগার ইতিবৃত্ত ও চরম মীমাংসা সর্বজনবিদিত; তাহার বিস্তৃত 
পুনরারৃতির প্রয়োজন নাই। প্রাচ্য শিক্ষা ও প্রাতচ্য শিক্ষা উভয়ের 
পক্ষেই বড় রড় মহারথ অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়! ছন্দ ক্ষেত্রে অরতীর্ঘ 
হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত যাহারা প্রতি শিক্ষাগ্রণা্লীর পক্ষপাতী 
তাহারাই জয়লাভ করেন। তাহাদের সক্তি কতকটা এইরূপ ।--ভারত- 
বাসার ধাতুতে ও মজ্জাতে বৈজ্ঞানিকউর্ি অত্যন্ত অভাব; প্রাচ্য 
প্রণালীর শিক্ষা সেই অভাবের পুরণ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে ন|। 
ভাবুতবাদী চিরদিন ধরিয়া কাব্য লিখিয়া আসিতেছে ও স্ব দেখিয়। 
আসিতেছে, তাহাদের নিকট বাহ্জগতটা সমগ্রই একটা তরল পদার্থে 


১২৮ নানাকথা 


অথবা একটা ছার়াময় কল্পনার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে, সেইজন্য 
বাহজগতের উপর তাহাদের কিছুমাত্র প্রসক্তি নাই। সেই জন্ তাহারা 
বাহাজগতের উপর গ্রতৃত্ব লাভেও সমর্থ হয় নাই। বাহ্জগতকে 
তাহারা যথাসাধ্য অপমানিত করিয়াছে, তাহাতেই যেন জগতও 
অপমানিত বোধ করিয়। আর তাহাদিগকে ধরা দিতে চাহে না; তাহাদের 
স্পর্শের মধ্যে আসিতে চাহে না। ভারতবামী যখন বাহজগ তকে আলিঙ্গন 
করিতে উপস্থিত হয়, তখন বাহাজগত তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়। 
ভারতবাপী যখন ধরাপৃষ্ঠে পদক্ষেপ করে, বসুন্ধরা তখন তাহার পদ তল 
হইতে সরিয়া যান। কাজেই ভরতবাপী তখন শৃন্ত পথে পা ফেলিয়। 
চলিতে থাকে। বস্ততঃ ত্রিশ কোটি মনুষ্যের সমবায়ে গঠিত* একটা 
সমগ্র জাতি ইউলিদিসের দৃষ্ট লোটস্ইটাব্রগণের মত নেশার ঘোরে 
বিম ধরি! বসিয়া আছে; বিশ্ববঙ্গাগুকে একটা প্রকাও ফকিকাণু। 
তাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যদ্ভবিষ্য মাজিয়। বসিয়া আছে, এরূপ দৃপ্ত পৃথিবীর 
অন্তত্র বিগ্ল। একটা সমগ্র জাত পুরাণ-কথত হরিশ্ন্রের কটকের 
মত সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া শৃন্ত মধ্যে নিরব্লম্বভাবে 
অবস্থান করিতেছে, এইরূপ দৃশ্ত আর কোথাও নাই। 

সিদ্ধান্ত হইয়! গেল, প্রাচ্য, দেশের বীগাপুস্তকধাব্রিণী, শতদরাধিনী 
বাগ্দেবীকে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসন দিয়া ঈজি চেয়ারশায়িনী, বুটপরিহিতা, 
পাউডার পরিলিপ্ত! বিলাতী সরস্বতীকে এ দেশে আমদানী, করিতে 
হইবে. প্রাচীন কল্পনা-প্রধান প্রাচ্য বি্ভাকে বিপঞ্জন দিয়া, তাহার 
স্থানে বিজ্ঞান-প্রধান প্রতীচ্য বিদ্তাকে স্থাপিত করিতে হইবে । প্রাচীন 
কালের পৌরাণিক ভূগোল বিবরণে দধি সমুদ্র ও ক্ষীর সমুদ্র প্রভৃতির 
বিবরণ আছে, অথচ কলম্বদ্‌ ডেক্‌ ও ফ্রাবিখারের সময় হইতে ফ্রাঙ্কলি, 
রম ও স্তানসেনের সময় পর্ধ্স্ত নাবিকের! সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া 


সামাডিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ১২৯ 


সমুদ্র মধ্যে নোনা জল ব্যতীত এর ছটাকও স্বাদুজল নংগ্রহ করিতে 
পারিলেন না! এই সকল কাল্পনিক বিবরণে কেবল মাত্র রূসনেঙ্জিয় 
দ্রাবিত হয় মাত্র অথচ তাহার পরিতৃপ্তির কোন সম্ভাবনা! থাকে না; 
ইত্যাদি বিবিধ যুক্তি পরম্পরা দেখাইয়া বিখ্যাত লর্ড মেকলে, তান 
মহোৎপাদিনী ভাষায় প্রত্তীচ্য শিক্ষ। নীতির সমর্থন করিলেন; এবং কবে 
সেই গুভদিন আসিবে, যখন প্রাচা বুক্বুগ্রণ প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত 
প্রতীচয সভ্যতা লাভ করিয়া প্রতীচ্য রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্ত 
গালায়িত হইবে, এই স্ুখন্বপ্র দেখিয়া পুলকিত হইলেন। ভারতবর্ষে 
ইংরাজী বিস্তা প্রলেপের শুত্রপাত হইল। ভারতবর্ষের রাজধানীতে 
ইংরাজ অধ্যাপকের পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ইংরাজ 
অধ্যাপকের পরপ্রান্তে বসিয়া! বঙ্গীয় যুবকগণ বেকনের [5581 
ও মিল্টনের 15018810108 অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আরিষটলের 
মণাজনীতি ও হব.সের রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
1,215/র 12৬10917০০4 1২০10 এর মনন্তত্ব হইতে নূতন তর্থব সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন, বার্কের অনুকরণে প্রকাহা সভায় রাজনৈতিক 
বক্তৃতার গল। সাধিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু কালেজ হইতে প্রতীচয 
সভ্যতার ধ্বঙ্জ। ধরিয়া যে সকল মহারথগণ বহির্গত হইলেন তাহাদের 
আস্ফষ/লনে ভূমিকম্পের সুচনা হইল। বাঙ্গালীর ক্ষীণবল জাতীয় 
জীবনে এমন উৎসাহের আবেগ আর কখনও দেখা যাক নাই। বন্ধ 
কাল পূর্বে ভ্রেতাযুগে স্ুগ্রীব পরিচালিত দেনা স্বর্ণলঙ্কার বেলাভৃমিতে 
পদার্পণ করিয়া যে মহোৎসাহ দেখাইয়াছিল, বোধ হয়, তাহারই সহিত 
এই নবীন উৎসাহের কতকটা তুগনা হইতে পারে। সে ক্ষেন্ছে সীতার 
উদ্ধার বিষয়ে সংশয় সকলের মন হইতে গিক্সাছিল কি না, জান ন।; 
কিন্তু বর্তনান ক্ষেত্রে হিন্ুপনানিক্পপ বিকট দশাননের কবল হইত 
কি 


১৩০ নানাকথা 


ভারত মাতার উদ্ধার যে অবিলঙ্কেই সাধিত হইবে, সে বিষয়ে কাহার 
দ্বিধা রহিল না। কিছু দিন মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ব 
বিগ্তালয় স্থাপিত হইল; নগরে মগরে গ্রামে গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইল) প্রতীচ্য শিক্ষা ও প্রতীচা সভ্যতার আলোক নিভূত পল্লিগ্রাম মধোও 
কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজী লেখকে ও 
ইংরাজী কথকে অচিরকাল মধ্যেই “ছাইল সকল ঘাট বাট 7” স্থির হইয়া 
গেল, ভারতের মুখচন্ত্রমার মালিন্য অচিরেই অপস্থত হইবে | 
তাহাদের অধিক দিন গত হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই বাধু 
প্রতিকূল মুখে. ফিরিয়াছে। চারিধিকেই এখন হতাশের আক্ষেপ। 
বিলাতী বিদ্ধ্যা এদেশে ফলিল না। প্রাচীন পন্থীর৷ বলিতেছেন, ইংরাজী 
শিথিয়। ছেলেগুলা কেবল সহবৎ বর্জিত হইতেছে, ধর্শা-জ্ঞানশুন্ট 
হইতেছে, নাস্তিক হইতেছে। রাজপুরুষেরা বলিঙেছেন, ইহার! কেবলই 
চাকরি চাহিতেছে, ও চাকরি না পাইলে সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া দেশ 
অধস্তোষের বীজ ছড়াইতেছে। রাজজাতীয়েরা বলিতেছেন) 
ইহাবা শ্বেভাজ দেখিলেই সেলাম করিতে চাহে না, ইহাদের এইটা 
নৈভক অধঃপতন ঘটিয়াছে। পাঁগতের। বালাতেছেন, বারা এতকাল 
ধরিয়া বিজ্ঞানের বহিঃমুথস্থ করিল, অথচ ইহাদের মধ্যে একট! নিউটন 
জন্মিল না). একট! ফ্যারাডে জান্মল না) ইহাদের মস্তিষ্কের উপকরণ 
কেবল কাঁদা! আরু মাটি। সমাজ সংস্কারকের। বলিতেছেন, হহারা 
এখনও বাল্যকালে বিবাহ করে অথচ বলে আমাদিগকে রাজনৈহিকের 
অধিকার দাও, আমাদের. টেক্স বাড়াইও না, আমাদিগকে বিনা দোষে 
সুতা মারিও না। কাজের লোকেরা বলেন,. ইহারা কেবল কবিতা 
লেখে ও উপন্তাদ লেখে, দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য ইহাদের চেষ্টা নাই 
সাহারা কাঁজের লোক নছেন, তীহার। বলেন, ইহাদের ধন্তৃফ। অত্যান্ত 


সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ১৩১ 


বাড়িয়াছে, কালেজের বাহির হইয়াই ইহারা সরম্বতীকে বিসঞ্জন দেয় 
ও অর্থের জন্ত থুরিয় বেড়ায় । 

ফলতঃ ত্রিশ বদর পুর্বে বিশ্বজগত ভারত-উদ্ধারের জন্য যে শিক্ষিত 
সম্প্রনায়ের মুখের প্রত চাহিরাছিল,। এখন এক রকণু সিদ্ধান্ত হইয়া 
গিগাছে, দেই শিক্ষিত সম্প্রীনায়েন মত অকশ্মণা, জ্রদগব মনুষ্য সম্প্রদায় 
আর কোথাও নাই। পাশ্চাতা শিক! প্রনালী যাহা এ পর্যান্ত এ দেশে 
প্রগনত ছিল, তাহ। আর কোন ম্ুচল প্রনব করতে পারিবে না। তাহ! 
এক রকম নির্ধারিত হইগ| গিরাছে। বড় বড় রাজীপুকুষ তাহাদের উচ্চ 
আসন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত ভ্রকুঈ-ভঙ্গী করিতেছেন। 
ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ শিক্ষিত সম্প্রণারের প্রাত ও শিক্ষা- 
প্রণলীর প্রতি নিয়ত হলাহল উপগার করিতেছেন। সার চালস 
ইলিয়ট বলিলেন, ইহারা মিল ও বাক পড়িগা রাজনীতির ঝঙ্কার দিতে 
শিখিয়াছে মাত্র; টাইমম্‌ পর বলিলেন, ইহারা ইতিহাস পড়ি কেবপ 
রাজদ্রোহ শিক্ষ/। করিতেছে। /ঈিগল্‌ পক্ষী স্তাহার চ%ুপুট ব্যাদান 


করিয়। নেটিব্‌ ঈপ্ডকাকগুপাকে জানবাজার ট্রাটের অঙ্খ বৃক্ষ হইতে: 


ৃ 


তাড়াইয়া দিয়! তাঁহাদের কচকচি হইতে শব্যাহতি লাভ করিলেন); 


পার্লামেন্টে মামাদের কাল! নাইট্‌ ভবনাগর্া বপিলেন, এখন কিছু দিনের । 


জন্য উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করিয়! ইহাদিগকে জুতা দেনাই কারতে শিখাইলে 
দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা উপা্ন হইতে পারে। 

প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সশ্্রবায় এখন কতকট| "ধরার 
ভারন্বকপ হইগ! পড়িরাছেন। ষ্ঠাহাদের অস্তিত্বের মাবশাকতা নিতান্ত 
প্রঘাণ নাপেক্ষ হইয়া পড়িগাছে। ধাহার। তাহাদের পক্ষ হইরা দুই একটা 
মিষ্ট কথ! বলিতেছেন, তাহারা বস্তৃঠঃই আমাদের কৃতজুতা ভান। 
বিশ্ববিগ্তালর়ের কন্বোকেশন উপলক্ষে আমাদের মহাদান্ত রাঙ্গপ্র উনি 


| 
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ও আমাদের অক্কত্রিম হিতৈষী সার এপ্টনি ম্যাক্ডোনেল আমাদের এই 
হর্দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে মিষ্ট কথ৷ কহিযা আমাদের কৃতজ্ঞতা 
লাভের অধিকারী হইয়াছেন । কিস্তু শিক্ষা-প্রণালীর যে সংস্কার আব. 
শ্চক, তাহা! এক রকম সর্ধবাদী-সম্মত হইয়া গিয়াছে, একট। যে নূতন 
বন্দোবস্ত আবন্তক, তাহা স্থির সিদ্ধাত্ত হইর়াছে। কিন্তু সেই বন্দোবস্ত! 
কিরূপ হইবে, তাহাই এখন বিচারের এবং বিতণার স্থল। 'নাসৌ মুনির্যস্ 
মতং ন ভিন্নম্ঠ। মহাজনের পন্থাই এই সঙ্কটের স্থলে একমাত্র গন্থ: 
কিন্তু আমাদের হুর্ভাগ্যক্রমে মহাজন একজন নছেন, বছুজন; কাজেই 
পন্থার নির্দেশও কঠিন সমস্যা । ব্যাধি একটা, কিন্তু চিকিৎসক অনেক) 
ওধধের সংখ্যার সীম! নাই। এবং প্রত্যেক ওষধই যেখানে অব্র্থ 
সেখানে পীড়িতের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও শোচনীয় । নমুনাস্বরূপ 
ছুই একট। ব্যবস্থার উল্লেখ করিতে পারি। 

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সময়ে প্রাচ্য শিক্ষার বিরুদ্ধে যে যুক্তি 
প্রদর্শিত * হইয়াছিল, বর্তমান ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে একটা 
প্রধান অভিযোগ যে, ইহা! অত্যন্ত লিটারারি ; ইহাতে বৈজ্ঞানিকতার 
অত্যন্ত অভাব। ভারতবাসী পিভৃপিতামহ ক্রমে লিটারার ; আচার্য্য 
ম্যাকৃসমূলর বলিয়াছেন, ভারতবাসী একেবারে ফিলসফার হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন, 
ভারতবাসী প্রত্যেকেই এক একজন গুকদেব। শুকদেৰের সংখ্যা-বাছল্য 
পারমার্থিক হিসাবে যতই প্রার্থনীয় হউক না, ব্যবহারিক হিসাবে 
ততটা আশাগ্রদ নহে। কেননা আমাদের ভারতবর্ষে দশ বৎসর 
অন্তর এক একট! প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়! জঠরজ্বালাকে কিছুদিনের 
জন্ত অত্যন্ত তীব্র করিয়া ব্যবহারিক জগতের. অস্তিত্বে বিশ্বাস অন্ততঃ 
কিছুদিনের জন্ত দৃটীভূত করিয়। দেয়। এমন কি, যে সকল সংসার: 
বিরক্ত ৮ মাধুকরী বৃত্তি অবলগ্ধন করিয়! যেনতেন সংসার খাতর 
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নির্বাহ করেন, '্টাহাদের সেই মাধুকরী বৃত্তিতেও বিদ্প উৎপাদন করিয়া 
আর একট! বুত্বির অবলম্বনে বাধ্য করে, যাহার ফলে তাহাদিগকে সন্বীর্ণ 
»ংসার কারাগার হইতেও সংকীর্ণতর অনাবিধ কারাগারে আশ্রয় 
লইতে হয়। নে বৈজ্ঞানিকতা ভারভবাসীর এই ফিলগফি-প্রবণতা ও 
কাব্য-প্রবণতা ও বৈরাগ্য-প্রবণতা কতকটা দমন করিয়া তাহাকে 
বৈষয়িক প্রবৃত্তি দিতে পাবে, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে নাকি সেই বৈজ্ঞা- 
নিকতাঁর একান্ত অভাব । বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে! 
ছাত্রগণ বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রাণপণে কস্থ করিয়া পরীক্ষকগণেন প্রযুক। 
যাবতীয় ব্রঙ্ধান্ত্রকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হয় বটে, কিস্ত প্রকৃত লাগ 
হাহাদের মজ্জাতে ও ধাতৃতে বিজ্ঞানের প্রতি আমুরক্তি জন্মায় না। 

আমাদের বিদ্যালয় স'যুক্ত ল্যাবোরেটারিগুলিতে যে সকল ছাত্র 
অতি মনোষোগ সহকারে ব্যাটারি ও থাঙ্দোমিটর লইয়। নাড়াচাড়া 
করে, পাঁচ বৎসর পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বৈঠকখানার 
আলমারিগুপি পুরাতন ল-রিপোর্টের সারিতে সুশোভিত, হইয়াছে, এবং 
চাপকানের *উপর চাদর ও মন্তকে শামলা পরিধান করিয়া ভাহারা ননীন 
কার্িকেয়ের ন্যায় বিকশিত হইয়া! উঠ্িয়াছেন। 0. 

চল্লিশ বৎমর হইল আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলি এদেশের উচ্চশিক্ষার 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ দেশের লোকের বিজ্ঞানের 
প্রতি আঙ্ুরক্তি জন্মিল না। মাননীয় ডাক্তার মহেন্ত্রলাল সরকারের 
জীবনব্যাপী উদাম এখন কেবল সাংবাৎসরিক নৈরাশ্যের উচ্ছবাসে 
পরিবাক্ত হইতেছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বিজ্ঞান শিক্ষা 
জনা নুতন উপাধি প্রবর্তনের বাবস্থা করিয়াছেন। এখন 
হইতে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রের নামের পশ্চাতে নযনাদকর 
অভিনৰ উপাধি সংযোগেক্র অবসর পাইবে। কিন্ত এই নৃতন ব্যবস্থ! 
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বিজ্ঞানের প্রতি আন্ুরক্তি আমাদের ছাত্রসন্প্রপায় মধ্যে কতদূর বর্ধিত 
ভইবে, তাহাতে অনেকের মনে গভীর সংশয় রহিয়াছে । বিশ্ববিদা।, 
লয় নহ্ন নূতন উপাধির প্রলোভন ধরিতে পারেন, এবং বড় বড় 
,কভাবের অলিক দ্বারা ইহাদের ক্যালেগারের পাতা স্থশোভিত করিতে 
পারেন); কিন্তু শিক্ষার ভার বিশ্ববিপালর়ের হাতে নাই। বিজ্ঞান 
শিথিতে যে মন্থ তন্ব কারখানা আবশ্যক তাহা বিশ্ববিষ্ভালরর যোগাইতে 
পারে না| বিশ্ববিদালয়ের সে ক্ষমতা নাই । গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে 
অর্থবায়ে পরাহ্মুধ। লর্ড কেলর্বছনের ন্যার বড় বড় বৈজ্ঞানিক 
পরতের অন্ারোধ সন্্েও প্রেসিডেন্ি কালেজে ফি্রিকাল ল্যাবোরেটারি 
স্থাপনের ব্যরভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট অক্গমভা স্বাকার 
করিয়াছেন। অথচ এই প্রেসিডেন্সি কালেজেই বে কিছু সামান্ত 
উপকরণ আছে, তাহার অসম্পূর্ণ তা সত্বেও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, 
বাঞ্ষালীর .মস্তিফ খেলিবার অবসর পাইলে খেলিতে না পারে এমন 
নহে। এই প্রেদিডেন্সি কালেজ হইতেই দুইজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিদের 
নাম ভারতবর্ষের চতুঃসীমায় ছড়াইয়া বছদুর পর্যন্ত বিস্তার লাভ 
করিয়াছে। গবর্ণমেন্টের পরিচালিত মফস্বলের কালেজগুলর ও আমাদের 
দেশীয় লোকদিগের পরিচালিত কালেজগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, 
সেখানে বিজ্ঞান শিখাইবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা স্মরণ করিলে 
চক্ষে জল আসে। এইরূপ মল] লইয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় 
বদেশে বৈজ্ঞানিক বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অশ্বাভাবিক 
শিক্ষাপ্রণালীর ফল যে স্বতাবসঙ্গত হইবে, তাহার আশা একরপ 
নাই বলিলেই চলে। উনানে আগুন ধরাইঘার অন্ত বাতাস দিতে 
ও ফু দিতে হয়, কিন্তু বাতাস দিবার পুর্বে যথেষ্ট পরিমাণে ইন্ধন যোগান 
জ্ঞাবশাক। আমাদের বিশ্ববিদযালয়-গওদয যথাসাধ্য. বিদ্কারিত করিয়া 
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প্রাণপণে ফুৎকার প্রয়োগের বাবস্থা করিতেছেন, কিন্ত উপযুক্ত ইন্ধনের 
নেরূপ এীকাস্তিক অভাব, তাহাতে বিশ্ববিদালিরের বথেইট গঞগ্পীড়া 
*ইবার সম্ভবনা, কিন্তু নেশের মনো পিদ্গানাপ্প সন্দাপত হইপার আশা 
সুদূরপরাহভ | ৫ ষ 

বিজ্ঞান শিক্ষাব সভিত নিকট লম্পন বিশিট আর একরকম শিক্ষা 
আছে, তাহাকে টেকৃনিকাল শিক্ষা বা হাতেকলমে শিক্ষা বলে 
অনেকের মুখে আজকাল শ্ুনিঠে পাওয়া যাদু থে, এই টেকৃনিকাল 
খঙ্গার বন্দোবৃস্ত হহলেই শেশেন অবস্থা ফবয়। যাইবে হাতে 
কলমে শিক্ষা বে জাতীর উনি নিহান্ত আবখাক, তাহ। নিতান্ত 
নির্ব্বোধ বাতীত কেহ আন্বীকার করিবেন না। কিন্ক এই শিক্ষার 
জন্য মো সকল বুদ্ধিমান ব্ক্তি বন্তৃত করেন ও হা হতাশ করেন 
সাহার! এপর্যাস্ত টেক্নিকাল শিক্ষার প্রণালাট! কিরূপ হইবে, তাহার 
একটা পরিফ্ার উত্তর দিতে সঘর্থ হন নাই। অনেকের মতে ডাক্তার 
সরকারের প্রতিষ্ঠিত !বিজ্ঞানদভাকে দেশলাইয়ের ব1 সাবানের কার- 
খানাতে পরিণত করিলেই আমাদের টেক্নিকাল শিক্ষার একরকম 
বন্দোবস্ত হইয়। যাইবে। বঙ্গদেশের অনৃষ্টে নানাবিধ বিধিবিড়ম্বন! 
ঘটিয়াছে; বিজ্ঞান সভার অৃষ্টে৪ এইবপ শোচনীয় পরিণাম আছে 
কিনা জানি না) তবে মশা করি, দেই পরিণতি যেন বিলগ্বিত 
নয়। 

হাতে-কলমে শিক্ষ। আমাদের দেশে কখনও ছিল না; এবং কখনও 
নাই, এমন নহে। মনুষ্য ঘেদিন তাহার আদিম বর্বর খবস্থায় পাথর 
ভারিয়। অস্রনির্ধাণ অন্তাস। করিয়াছিল, সেই দিনই হাতে-করাদে 
শিক্ষার প্রথম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মন্ুয্য সমাজমাত্রেই শিল্পোথপর 
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শ্রেণীর মমুষ্যকে যনবপূর্বক শিক্ষা করিতে হয়। আ'মাদের দরিদ্রসমাজের 
আবশ্যক মত শিল্পদ্রব্য নির্ঘ্াণের ব্যবস্থা! এত কাল আমাদের সমাজের 
মধ্যেই বর্তমান ছ্বিন। চাষার ছেলে ছেলেবেল! হইতে চাষ শিখি, 
ছুতারের ছেলে, ছেলেবেল! হইতেই ছুভারের কাজ শিখিত। জাতি- 
ভেদে ব্যবসায়ভেদের ব্যবস্থা থাকায় অতি অল্প বায়ে দরিদ্র শিল্লির পক্ষে 
শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ঘরের ভাত খাইয়! পিতৃপিভামহ হইতে 
প্রাপ্ত যন্ত্রাদির সাহাব্যে আপনার পিতা পিতামহের নিকট বা আত্মীয় 
স্বজনের নিকট শিল্প-কৌশল অভ্যান করার যে সুন্দর বন্দোবস্ত এত- 
কাল যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও আছে, ভাহাতে 
সমাজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যই এতকাল সম্পাদিত হইয়াছে । এবং 
এই শিক্ষা প্রণালীর অনুসারে সে সকল শিল্পীসম্প্রদায় এদেশে জঘ্িয়াছে, 
তাহাদের কারুকার্ধ্য অনেক বিষয়ে 'এখনও বৈদেশিকগণেরও বিস্ময়োৎ- 
পাঁদক হইয়া আছে। এতকাল পর্য্যস্ত আমরাই শিল্পসামগ্রী বিদেশে 
যোগাইতাম, ইউরোপের লোকে এ দেশের শিলদ্রবা লইয়। যাইবার 
জন্তই এদেশের সহিত বাণিজা-সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান 
কালে স্রীম এঞ্জিনের প্রতাপে এখন পুরাতন বন্দোবস্ত সমন্তই উল্টাইয়া 
গিক্লাছে। এখন ইউরোপের লোকেই সমস্ত পৃথিবীকে শিল্পের সামগ্রী 
যোগাইতেছে। ইউরোপের কল কারখানার সহিত আমাদের সনাতন 
প্রণালী এখন আর প্রতিদ্বষ্িতা করিয়া! উঠিতে পারিতেছে না। সেই 
| জ্ত আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীরও পরিবর্তনের প্রয়োজন 
/হইয়। উঠিবাছে। ইউরোপে যে প্রণালীতে হাতে-কলমে শিক্ষাদান হয়, 
এখন এদেশেও সেই প্রণালীতে শিক্ষাদান আবশীক হইয়া উতি়াছে। 
কিন্তু হাতে-কলমে শিক্ষার জন্ত যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহা 
'আছাদের দেশে জদ্যাপি বর্তমান নাই। দেশের মধ্যে কলক্ারখান। 
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নাই, দেশের লোক অনভিজ্ঞতা বশতঃ নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে 
অসমর্থ । মূলধনের একান্ত অভাব; ধীাহাদের ধন আছে তাহারা ত 
'বন্থীস ও সাহসের অভাবে সেই ধনের বাবসাকে। নিয়োগে কুন্তিত 
বৈদেশিক রাজা দেশীয়দের সাভাষ্য করিতে একবারে পৰাধ্থুখ । এক 
স্থলে হাতে-কলমে শিক্ষার সুবিধামত বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব । হাঞ্জে- 
কলমে শিক্ষা অতাস্ত আবশাক, সন্দেহ নাই; এখং দেশের ভ্রিশকোটি 
অধিবাসীর বষ্ঠকোটি খান! হও বর্তমান রহিয়াছে, কেবল কলমের অভাবে 
শিক্ষাটা ঘটিয়! উঠিতেছে না। | 
বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর যে সংস্কার ও সংশোধন আবশাক, তাহা রাজা 
ও প্রজা উন্ভয় পক্ষ হইতেই একরকম স্ীকত হইয়াছে । মুলমান 
ভ্রাতুগণ সার সৈয়দ আহাম্মদের স্মৃতিস্থাপন! উপপ্লক্ষ করিয়া তাহার 
স্থাপিত আলিগড় কালেজকে শ্বতন্ত্র মুসলমান বিশ্ববিস্তালয়ে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমতী আনিবেসাস্ত কাশীধামে হিন্দুর 
জাতীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালনস স্থাপিত করিবার জন 
হিন্দুসমাজকে , আহ্বান 'করিয়াছেন। বাঙ্গালার জমীদারগরণের মধো 
এক সম্প্রদায় ভূম্বামিগণের উচ্চশিক্ষার জঙ্/ বিশবাঁবদ্যালয় হইতে স্বতদক 
বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতির উৎকর্ষ 
 স্বাস্থোর উৎকর্ষ বিধানের কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া, কলি- 
কাতা। সহরে ছাত্রদিগ্ের জন্য হায়ার টেনিংকাৰ স্থাপিত ভইয়াছে। 
বাঙ্গালা, গৃবর্ণমেন্টের প্রয়োজনীয় শিক্ষাঁ বিভাগের মাননীয় অধ্যক্ষ মহো- 
জালগীর ক্ষীণপ্রাণ শিশুগণের প্রতি কপাপরবশ হইয়। তাহা দিগকে 
রহ ভুতের বৌঝ! বহিবার অকারধ পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয় 
নি শিক্ষা প্রণালীর আমুল সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। গশ্চিম 
ভারতবর্ষে যে সমাজ হইতে আমর! দাদাভাইকে পাইরাছি, সেই সমা- 
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জের অপর এনক্ক স্বদেশ বংদল মহান্ব। উচ্চতর শিক্ষ। বিস্তারের জন্য 
বদানাতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে প্রস্তুত হইয়া! আমাদের ধনিগণের সম্মুখে 
মহা স্থাপন করিয়াছেন। 

« এতপিন আনব। নে প্রাতা শিক্ষাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরাক্ষণ কারিয়। 
মা(সতেছিলান, আন্র কাল তাহার প্রতি অনেকের সুদৃষ্ট পড়িবার 
উপক্রম হইগ্রাছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কেবনই যে ক্ষীর সমুদ্রের ও দধি 
সমুদ্রের কথ। নাই, সেখানে যাস্ক ও পাণিনি ও আর্ধ্যভট্ট ও ভাক্ষারাচার্যোর 
যত মনম্বীগণও লেখনী ধারণ করিপ্লাছিলেন। তাহ! কেহ কেহ যেন 
স্ররণ করিতেছেন। ফলে চত্ুষ্পাহীর অর্ধাপকগণের প্রতিও একালের 
ইংরাজী শিক্ষহগণের শন্ধা ধীরে ধীরে প্রবর্ঠিত হইতেছে। ইংরাজী 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার আবখাকত। অনেকের মনে 
স্থান লাভ করিগাছে। স্থান বিশেষে এই চেষ্টা নিতান্ত অত ফলের 
উৎপাদন করগ়াছে। আনাদের মত ফিনজফিকাল জাতি স্বভাবতঃই 
হাস্যরসের আশ্বাদনে বঞ্চিত) কিন্তু বর্তমান কালে ইংরাজী বিদা। 
গলাধঃকরণের সহকারে গীতা ও চাণক্য শ্লোকের চাটনির ব্যবস্থ। 
হইয়। যে নিতান্ত যযাংল্লে। বেদিক খেচুরান্নভোজনের ব্যবস্থা হইন্াছে, 
তাহাতে নিতান্ত মরমিকেরও রস প্রবৃত্তি না হইয়! যায় .না। ধাহারা 
সনাতন ধর্মের বা জাতীয় আচারের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঈদৃপ 
কৌতুকের অভিনগ্ন করিতেছেন, তাহাদের অভিন্ন দেখিয়া রসগ্রাহী 
লোকের হাঁদা সংবরণ কঠিন" হদ্র বটে, কিন্তু তাহাদের আন্তরিক 
উদ্দেশ্যকে আমি শ্রদ্ধা করি। বস্ততঃ যে শিক্ষা-প্রণালী জাতীয়তার 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়,..তাহা নিতান্ত অন্বাভাবিক; এবং 
যাহা অস্বাভাবিক, তাহ! হইতে স্থায়ী ফল লাভের সন্ভাবন! অল্প । যুগ্া- 
স্তর হইতে যে জাতীয় স্বর বন্ধিত, পু্ট ও বিকশিত হইয়া আসিয়াছে, 
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তাহার লাগত একেবারে সকল সম্পর্ক রহিত করিলে, কেবল শিক্ষ। 
প্রণালী কেন, কোন প্রণালীই অভিব্যক্ত হইতে পারে না। আমাদের 
বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর প্রাংষ্াইগণ এই দরল স্ুপ কথাটা বুঝতে 
পারেন নাঠ। শরীরের বিশ্ি্ অঙ্গ গ্রঠাঙ্গের মধো যে সন্বদ্ধ, যে আদা 
প্রদান না থাকিলে সনগ্র শরীরের পুষ্টিসাধন হর না, আমাদের শিক্ষা- 
সমাজের শরারে যে অঙ্গ গ্রাতাঙ্গ বর্তমান আছে; তাহাদের পরম্পরের 
মরো সেই সঙ্বন্ধ। সেই আদান-প্রদান) দেই সথবেদনা ব্ধশান নাই) 
ভাই উহা বদ্ধত পুষ্ট ও শীপক্ত হইতে পারিতেছে না। বিলাত হইতে 
নে শিক্ষা রা সশরীরে আনাবের দেশে আনদানি করা হইছে, 
ভাহা আমাদের জাঠারর ভাবের সহিহ মিশিতে পারে নাই; সেই 
অস্বাভাবিক প্ররাসে দে 'মদ্বাতাপিক ফল প্রপৰ করিবে, তাহাতে আর 
বিস্ময়ের কথা কি? 

বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে নীতি শিক্ষার ও ধণ্ম শিক্ষার আদর নাই 
বলিয়াই সচরাচর একটা ।আক্ষেপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধি 
মানেরা অনেক ভাবিগা চিন্তিঘ! উপদেশ দেন, নীতি পুস্তকের দংখ্য। 
পাঠ্য মধ্যে বাড়াইয়! দিলেই ছাত্রমণচে ছুরনীতি একেবারে পরিত্যাগ 
করিবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও একবার হুঙ্ুগে পড়িয়। নিয্নম 
করিয়াছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার ' সাহিত্য খ্ষগনক গ্রন্থে অন্ততঃ 
এত পাতা নীতিকখা থাক! চাই। কিন্ত গ্রন্থপাঠ করিয়া সঙ্লীতির 
উতৎ্কর্ষ বিধানে ধাহারা আশা করেন, তাহারা নিতান্ত ভেল। বাহিয়। 
সাগরসম্ভরণে প্রবৃত্ত হয়েন। গ্রন্থ পাঠদ্বারা ধর্নীতির উৎকর্ষ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। কিওারগার্টেন প্রণাপীর নাম উল্লেখ করিলে আঙ্গি- 
কার দিনে আমার অনেক বন্ধু হয়ত লগুড় উত্তোলন করিবেন, কিন 
তথাপি অমি বলিতে চাহি. যে, নীতি শিক্ষারও একট! কিঞ্রারগার্টেন্‌ 
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প্রণালী আছে। কেবল বস্থতহ শিখাইবার জন্যই কিগারগার্টেন 
প্রণানীতে ফল পাওয়! যায়, এমন নহে; শিক্ষামাত্রেই এই প্রণালী 
ফলোপধায়ক, এমন কি, বলিতে চাহি যে, শিক্ষামাত্রেরই বোঁধ হয় 
এই একমাত্র, প্রালী। বিনি ইংরাজী রচনা! অভ্যাস করিতে চাঁহেন, 
তিনি দশ বদর কাল বেন সাহেবের ও মরিস সাহেবের ৪০০1101106 
অভ্যান করিলেও ইংরাজী রচনায় নৈপুণালাভ করিতে পারিবেন না; 
তাহাকে বাছিয় ঝাছিয়া ভাল রচনা প্রচুর পরিমাণে পড়িতে হইবে, এবং 
প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী রচনা অভ্যাস করিতে হইবে। হাইদ্রো্জেন 
বায়ু স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন এইরূপ সারা বংসর ধরিয়া মুখস্থ করিলেও 
ছাত্রদের হাইড্রাজেন কেবল একট! নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পদার্থ, 
এইক্বপই একটা জ্ঞান জন্মিবে মাত্র, প্রর্কতপক্ষে হাইড্রোজেনের স্বরূপ- 
জানিতে হইলে বোতল বোতল গ্যাস শ্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অগ্মি 
প্রয়েগে জালাইতে হইবে । 

কিগারগার্টেন প্রণালী এই চোখে দেখিয়া হাতে লইয়া নাড়িয়৷ 
ভাঙ্গিয়! পোড়াইয়! দেখাঁবারই নামান্তর মত্র। নীতি শিক্ষারও কিগার- 
গার্টেন "আছে; শিক্ষকের কাছে কেবল নীতির সম্বন্ধে লেকচার শুনিলে 
চছ্গিবে না) শিক্ষককে নীতি সম্বন্ধে ডিমনষ্ট্রেশন দিতে হইবে। 
তাহাকে আপন গৃহস্বূপ ও সমাজগ্বরূপ ল্যাবরেটরিতে দীড়াইয়া 
স়ীতির দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। ছাত্রের স্বচক্ষে সেই দৃষ্টাস্ত দেখিবে 
ও তাহার ফলোভোগ করিবে; শিক্ষক স্বয়ং ভাল কাজ করিয়া তজ্জাত 
আৰন্দ উপভোগ করিবেন ও ছাত্রদের দ্বার! ভাল কাজ করাইয়! তাহা- 
দগকে তাহার আনন উপভোগ করাইবেন।' শিক্ষক, স্বয়ং মিথ্যাচার 
ও অস্দাচার হইতে দূরে থাকিবেন, ও আপনার ছাত্রগণুকে মিথ্যাচার 
ও অসমাচার হইতে দুরে রাধিবেন। পরজ্ধ. সহানুভূতির ও লেছের 
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ও প্রীতির বন্ধনে, াত্রদগকে আবদ্ধ রাখিয়া বেত্রের শাসন ও জরিমানার 
ধাসন ও 1915600905এর শাসন অপেক্ষা এই বন্ধন যে কত অধিক 
ফলোদায়ক, তাহ ছাত্রদিগকে আত্ম-ীবনে অন্থভব করিবার শক্তি দিবে। 
'পক্ষার ছারা যদি নীতির উৎকধ সাধন সম্ভবপর হয়, তাহা এইরূপ 
শিক্ষার ফলে) কেবল পাঠ্য পুস্তক মধো নৈতিক উপদেশ কঠস্থ করিবার 
ফুলে নহে। 

নীতিশিক্ষার এই কিওারগাটেন প্রণালী মনে করিতে "গেলেই 
আমাদের প্রাচীনকালের পুরাতন শিক্ষা-প্রণালী মনে আসে। সে 
এককাল ছিল) তখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে দোকানদারী সম্বন্ধ প্রচলিত 
ছিল না) তখন বেতনের পরিবর্তে বিদ্যাবিক্লয় নিতান্ত হেয় প্রণালী 
বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে অন্তবিধ বিনিময়ের 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; এক পক্ষে স্নেহ ও প্রীতি, অন্ত পক্ষে শ্রদ্ধা ও 
তক্তি। উপনয়ন সংস্কারের পর ধতরুত মানব হখন ত্রন্ধচারীর ইউনিফর্ম 
পরিয়! দেবতাগণের ও মাত্বীপনজনের আশীর্কচন মন্তকে লইয়া পিতৃভবন 
হইতে গুরুগৃহে উপস্থিত হইত, তখন লেই কুটারবাসী গম্ভীরমুত্ধি অপরিচিত 
পুরুষ সেই নবীন আগন্তককে শ্নেপূর্ণ গ্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বার অভিষিক্ত 
করিয়া সম্ভাষণ করিয়। লইতেন; গুরুগৃহ তখন তাহার পিতৃগৃহে পরিণত 
হইভ। শিক্ষার্দাতা তখন জন্মদাতার স্থান পরিগ্রহ করিতেন, গুরু- 
পরী তখন জন্নীর স্থান গ্রহণ করিতেন, গুরুপুপ্রগণ বয়াস্তের স্থান ৪ 
ভ্রাতার স্থান গ্রহণ করিত। গুরুগৃহে বানকালে যে সকল জ্ঞানোপদেশ 
প্রদত্ত হইত, তখন যে সকল শান্তর অধ্যাপনা 1 হইত, তাহার সহিত 
আধুনিক শিক্ষার ও আধুনিক শাস্ত্রের তুলনার প্রয়োজন নাই; ঘখন 
সেই পুরাকালের ভারতভূমির বেদধ্বনিমুখরিত খধিপরিবং/ সেই নগ- 
শিশুকুলের বিচরগভূমি। সেই হোমধেনু সমূহের বিহারস্থণী, সেই খবিকণ্ঠ। 
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সেবিত লতাবিতান, সেই নিবারকণাকীর্ণ উটজাঙ্গন, সেই শুক-মুথত্রষ্ 
ইনুদিফল চিন্তিত শ্তামল শ্যঙ্গেত্র, সমিৎকুশ ফলাহরণ প্রত্যাগত্য খবি- 
শিষ্যমণ্ডলী যখন মানগনেত্রে প্রতিভাত হয়, তখন সেকালের শিক্ষা: 
প্রালীর সন্ধিত একালের বিদ্যাবিপণিসমূহে শিক্ষাবিক্রয় প্রথার তুলনা 
করিয়া দীর্ঘস্বাম আপন হইতেই বহির্গত হয়। 

বর্তমান অধ্যাপন। প্রণালীকে আমি থে বিদ্তাবিক্রদু বলিয়। উল্লেখ 
করিতেছি, তাহার একটা কৈফিরৎ আবশ্তক। বেতন গ্রহণ করিয়া 
বিদ্যাদান যে একেবারে অবৈধ ব্যাপার তাহা আমি বলিতে চাহি না। 
অধ্যাপকেরও জীবনধাঁরণ 'আাবস্তক, এবং অধ্যাপনাই ধাহার একমাত্র 
জীবিকা, ত্বাহাকে সেই উপলক্ষেই জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে হইবে। 
আধুনিক চতুষ্পাঠী মধ্যে ছাত্রের নিকট বেতন গ্রহণের প্রথা বর্মন 
নাই; কিন্তু চতুষ্পাঠীর ত্ধ্াাপকেরাও দেশের ধনীসম্প্রণায় কন্ঠুক এক 
হিনাবে, পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। দেশে বখন হিন্দুবাজা শাদনদও 
পরিচালন করিতেন, তখন তাহারা রাজার ব্যয়েই প্রতিপালিত হইতেন । 
একালে আর অধ্যাপকের জন্য ভূমিদানের তাঅ শাপন শ্যোদিত হয় না; 
কিন্তু তথাপি চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক্গণের সামান্ত অভাব পিভৃ-পিভামঙ 
হইতে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূগম্পন্তি হইতে ও ধনীসম্প্রদায়ের অনুগ্রহ হইতে 
পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ বন্দোবস্তে যে একেবারে দোব নাই, 
তাহাও আমি বলিতে চাহি না। ধনীর অনুগ্রহের উপর জীবিকার 
জন্য নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে অনেকটা আত্ম-মর্ধ্যাদার হাস হয়; 
এবং ক্রমণঃ চাট্বৃত্তি শিক্ষ। অভান্ত হইয়া মাসে। আদাদের রাঙ্ধণ 
পঙ্ডিতগণের মধোও এমন উদাহরণ বিরল' নহে, তাহারা সামাগ্ু অর্থের 
জন্য অসার অকর্ধণা জমীদার সন্তানকে ও “রাজন্‌ তব যশোভাতি দধিবৎ” 
বলিয়! চাটুকীর্ডনে কুষ্ঠিত হয়েন না। চতুষ্পাঠীর প্রণালীকে আমরা. 
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প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর শেষ অবস্থা বলিয়া মনে করিতে পারি, বগন 
অধ্যাপকের পালন ও উচ্চ-শিক্ষাপ্রদান রাজার কণ্ভবা ও সাধারণের 
কর্তব্য, অর্থাৎ ষ্রেটের কর্তবা বলিয়া বিবেচিত হইত। একালেও 


মধ্যে বিভণ্ডা! উপস্থিত হয়। নিয়শিক্ষা ও প্রাথদিক শিক্ষার ভার নে 
ষ্টেটের লওয়৷ উচিৎ, সে বিষয়ে বোধ হয় মচছৈর্ঘ নাই। আমাদের 
দেশে ও ইংরাজের দেশে নিম়শিক্ষার বায়ছার গ্রহণ করিতে গবণমেণ্ট 
ইত্তস্ততঃ করেন না। উচ্চ-শিক্ষার ভারগ্রহণ করিতে আমাদর 
গবর্ণমেন্ট বড় রাজী নতেন। সেই ন্ভারটান অংশ নিজের গক্ষে লাগব 
করিয়া দেশের লোকের উপর দেলিবার ভন্ত গব্ণমে্ট বাকুপ। 
বিলাতেও প্রাটীনকালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনীসম্প্রদায়ের প্রদত্ত অর্থ 
হইতে পালিত হইয়া থাকে, এ সকগের উপর বাজার তেমন কু 
নাই। .জান্মাণি প্রতি দেশে রাজ। উচ্চ-শলাার জন্তু কাঠা বায় 
করিতে কুষ্টিত হন,ন1। জমাদের দেশে গবথাচটিও বহিত 7 লোশের 
ধনীসশ্্রদায়েরও তেমন অবস্থা নহে থে, বস্দান প্রণালার উচ্চশিক্ষার 
গুরুভার তাহারা সম্কৃরা€ বহন করেন। কাছেই শিক্ষারিগণের 
উপরেই ভারটা একেবারে চঢাপিয়া গড়িভেছে। শি ছিনধের গ্াদও 
বেতনে শিক্ষাপ্রদান এদেশে প্রায় নিম হঠতে চাননাছ্ছে | কিছু 
দরিদ্র দেশের দঝ্দ্র শিক্ষার্থীর শমতা যে্প শিক্ষার ও অদ্যাপনার 
অবস্থাও তদনুষারী হইয়। পড়িতেছে | বিলাতী বিশ্বাবদ্যালরে অধ্যাপকের 
ছাত্রদিগের সঙ্গে একত্র বাস করেন ? উভয়ের মধ জ্ঞানর বিনিমারের 
সহিত ভাববিনিময় ও শ্রদ্ধাউক্তির বিনিনয় ৪ থটয়! থাক । এই 
বিষয়ে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেকাংশে আমাদের চত্রুপ্পাঠীর হম। 
এদেশে উক্ত প্রণালী আমর! বিলাস্ক হইন্ডে আনাইরাছি ; কিন্তু তচ্জন্ত থে 


১৪৪ . নানাকখ। ও | 
বায়ের প্রয়োজন "তাহার ভার লইতে কেহই প্রস্তুত নহে। গবর্ণমেন্ট 
উচ্চ-শিক্ষার খরচ দিতে কু্টিত, ধনীমন্প্রণায় অক্ষমতার ওঞ্জর. করেন; 
ছাত্র্প্রদায়ের ক্ষমতার একান্ত অভাব। আমর! প্রাটান শিক্ষা প্রণাল 
পরিত্যাগ করিয়াছি; বৈদেশিক প্রণালীর ব্যরভার গ্রহণ করিতেও 
প্রস্তুত নহি। আমাদের অবস্থ। নিতান্তই অস্বাভাবিক । এই অস্বতা- 
বিকতাই আমাদের ব্যাধি। ফলও ঠিক তদন্রূপ হইতেছে। 

আমাদের মহ দরিদ্রের পক্ষে পরীশ্বর্যাশলীর অনুকরণ চেষ্টা বস্তু 5ঃই 
মস্বাভাবিক। হয়ত এই দারিদ্র্ই আমাদের সকল বাধির মুল। 
সকলেই একবাকো ম্বীকার করেন, আমর! দরিপ্র। রাজপুরুবেরা ও 
বলেন আমার্দের চারি আনা লোক প্রত্যহ অর্থাশনে যাপন করে। 
অথব! তাহাদের স্বীকার না করিয়। উপান়্ নাই। এই সেদিন মাত্র 
ভারতের কোটি প্রজার অন্নসংস্থানের জন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহারাজ্জীর 
প্রতিনিধি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দেহি দেহি' শবে পৃথিবীর লোকের 
্বাস্থ হুইয়াছিলেন। বিগত ছূর্ভিক্ষের সমালোচনায় নিষুক্ত কমিশনের 
রিপোর্ট সাক্ষরিত হইতে না হইতেই পশ্চিম ভারতে আবার রণবাদ্য 
বাজিরা উঠিগাছে। আবার বুটিশ সিংহের চতুরঙ্গিণী সেনা দুর্ভিক্ষ 
দৈত্যের সঠিত যুদ্ধ করিবার জন্য সাজ সাজ শবে আহৃত হইন্নাছে। 
ইহার উপর আর কথ! নাই। অমাদের দারিত্র্যব্যাধির উপশম করিতে 
পারিলে হম্বত অন্থান্ত উপদর্গ আপন! হইতে দুর হইতে পারিবে। 
সুতরাং এই দীরিদ্র্যের কথাটা আমাদের বিশেষকূপে আলোচ্য বটে; 
কিন্তু আলোচনা করিতে গেলেই আমার হ্ৃব্কম্প উপস্থিত হয়। 
কেননা, দারিত্র্ের কথা আনিতে গেলেই-.”পলিটিকাল ইকনমি” নামে 
একটা বিকট-শাস্ত্রের আশ্রর লইতে হর, এবং আমাদের কাতরভাবে 
স্বীকার করিতে হইতেছে. যে, আপনাদের অন্থ্গৃহীত এই দীন গ্রবস্ধ- 
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পাঠক উক্ত শির প্রীতি কন্সিন্কালে অন্রাগ স্থাপনে সমর্থ হয়েন 
নাই স্থন্তরাং আমার আশা নাই যে, আমি ইহার সম্যক আলোচনা 
ঈমর্থ হইব ! দারিত্রের কথ! আনিতে গেলেই আমাদের আম ৰায়ের 
কথা, টাক আনা গণ্ডার ভীষণ ষ্রযাটিষ্ট ক্স আসিস পড়ে, এবং পার্ট 
গণিত শাস্ত্রে বাংপত্তির অভাবে আবার এ লোম হর্ষণ অনুগ্ানে হাত দিতে 
্তঃই শঙ্কা হয়। পা$শলায় পড়িবার সময় সঙ্কলন, ব্যবকরশ, সম্ভূর 
মুদ্মান প্রস্থৃতি শন্বপরম্পরা কেবল ব্রাত্রি যোগে ছুংস্বগের স্যষ্ট করিত।। 
মামার এবপ ক্ষমতা নাই যে হিসাব কারা আমাদের আধিক অবস্থ। 
সম্বন্ধে একটা যথাঘথ উত্তর দিব। তবে পরের মুখে ছুই চারি কথা 
বাহ] শুনিতে পাও যাক্ক, তাহারই সার সপ্গলন পূর্বক আপনাদিশের 
উপর উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। 

আমরা দরিত্র সে বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় নাই কিন্তু গেই 
পারিদ্র বাড়িতেছে কিনা, এই প্রশ্নেহ ছুইরকম উত্তর শুনিতে পাও! 
বান্স। এক উত্তর নরকারি অন্য উত্তর বেপরকারি। অন্য দেশের 
কথ! জানি নু, কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রকৃতির ঘটনার 
চথ্যনির্ণয়ে ও সরকারি ও বেসরকারি ছুইরকম সিদ্ধাস্ত সচরাচর প্রচলিত 
মাছে। দেশে ছুর্ভি্ষ হইয়াছে কি না? বেসরকারি উত্তর--হূর্ভিঙ্ষের 
অন্ধেক লোক মরিয়া গেল; সরকারি উত্তর ছুর্ভিক্ষ কোথার? সহরে 
প্লেগ আসিয়াছে কি না? সরকার যখন বলেন প্রেগে বিস্তর লোক 
মরিতেছে, সাধারণের তথন স্থির সিদ্ধান্ত, সমস্তই কবি কলপন।। দরিদ্র 
নন্বন্ধে সরকারি উত্তর দেশ দরিদ্র, কিন্ত ইংরাজী শাসনের কল্যাণে উত্তরের 
পনবুদ্ধি হইয়া দারিদ্র দূরিভূত হইতেছে; বেসরকারি উত্তর হংরাজ শাসনে 
সামরা অত্যন্ত. সুখে আছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কিছুদিন, পরে দেশে আর 
কান। কড়িটি ও থাকিবে ন]। এ রহস্ত মন্দ লঞ্চে, কিন্তু রহস্তের সমালোচনায় 
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কৌতৃক ও শিক্ষা আছে। উভয় পক্ষে বহুদিন হইতে বিতপ্ চলিয়া 
আসিতেছে, উভয় পক্ষের তুণীর হইতে ক্ষুরধার যুক্তির বাণ সমূহ সর্বদা 
প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, কিন্তু সমরে জয় পরাজয়ের অদ্যাবধি মীমাংসা হইল না। 

বেসরকারি পক্ষ বলেন, তোমরা হোম চাজ্জ বলিয়া যে টাকাটা বৎসর 
বংসর আপন দেশে লইয়া যাইতেছ, তাহা 'আমাদের নিছক লোকসান; 
ইংরাজ সৈনিক, ইংরাজ প্লাজপুরুষ যে টাক। এদেশ হইতে লইয়া বায়, 
তাহার এক কড়াও আর এদেশে প্রত্যাবর্তন করে না। দেশয়ের হানে 
শাসন কার্ধয ও শাস্তি রক্ষার ভার দিলে দেশের টাক? দেশে থাকিত। 

সরকারি পক্ষ বলেন, ঠিকৃ। কিন্তু এত কান ত তোমরা দেশ শাপন 
করিয়া আসিতেছিলে, কিন্তু শাস্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হও নাই । বাহিরের 
শত্রু আসিয়৷ মাঝে মাঝে তোমাদের সর্বস্ব লুটিয়া লইত। অভ্যন্তরে দক্ট্ু- 
তক্কর-বর্গী-পিগারীর অন্থগ্রহে কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না, আমরা 
তোমাদিগকে শাস্তি দিয়াছি। বহিঃশঞ্র ভয় নাই) ভিতরে নির্বিবাদ 
শাস্তি, সকলে এখন মনের স্থথে পরিশ্রমের কফলাছাগ করিনার অবপর 
পাইয়াছে। সহত্রগডণ দিবার জন্ত কুর্ধাদেব রসগ্রহণ করেন ; হ'ল ও পরি 
শ্রষের বেতন স্বরূপ একগুণ গ্রহণ করি; তোমরা আমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া 
সহতগুণ লাভ করিয়া থাক। তোমরা শান্তির অবপর পাইরা পরিশরদের 
বারা ধনের উৎপাদন করিতে পারিতেছ, ধনের স্থষ্ী করিতে অবসর পাই- 
যাছ। তোমরা সহতগ্ুণ ধন উৎপাদন করিবে, আমাদিগকে একগুণ বেতন 
স্বরূপ দিবে না কেন? আমরা কি পেটে ন। গ'ইয়! ভেমাদের প্রহরীর 
কান্গ করিব ও তোমাদের ঘরাও বিবাদের ব্যবস্থা ক'রব % 
আনর। শিকুত্তর হই] বলি, রাজপুরুষেবী-রাজ কক্টারী'রা € ঠেমন অধিক 

লয়েন না বটে, কিন্ত এই ইংরা্ত বাবনায়ীরা দেশের অনেক টকা লইয়া 

যায়। 


সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ১৪৭ 


ও পক্ষ হাসিয়া বলেন, অরে মূর্খ, নীলকর ও চাকরের গুভাগমনের 
পূর্ব এদেশের মাটীতে নীলের ও চায়ের চাষ হইতে পারে, তাহা কয়জন 
লোকে জানিত? ইংরাজ ব্যবসায়ীর আগমনের পুর্ব্বে এদেশের লোক রাণী- 
গঞ্জের মাটি খুঁড়ি কয় জন কয়লা তুলিত? আলামের জনশ্ন্য, মরণ্যে হস্ত” 
ভিন্ন তোমাদের মত হস্তিমূর্থ কতগুলি প্রতিপালিত হইত? ইংরাজ ৰাবসায়ী 
ও ইংরাজ কুঠিয়াল আসিক। এদেশের ছাই মুঠোকে কড়ি মুঠোর, এদেশের 
ধুলি মৃষ্টিকে ন্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিয়াছে; লৌহকে ম্পর্শমণিসংষোগে 
কাঞ্চনে পরিণত করিয়াছে । যখন ইংরাজের জাহাজ এদেশে আসে নাই, 
তখন চীনাম্যানের জন্ত কত কোটি টাকার আফিম এদেশের জমি হইতে 
উৎপন্ন হইত ! ভারতবর্ষের বে শস্ত সম্পত্রির, বত্বসম্পত্তির কখনও অস্তিত্ব 
ছিল না, ইংরাজ আসিয়। সেই সম্পত্তির আবিষ্কার করিয়াছে । তাহার আবি- 
হত স্বোপার্জিত সম্পন্তির কতক ভাগ, সিংহের প্রাপা ভাগ, সে গ্রহণ 
করিবে ইহাতে অন্ঠায় কি? কিন্তু ভোমাদিগকেও ত সে একেবারে 
ফাকি দেয়না। কতলক্ষ লক্ষক্কবক, কত লক্ষ লক্ষ কুলি মন্কুর ইংরাল 
কৃঠিয়ালের আঙ্জয়ে প্রতিপালিত হইতেছে, ভাহার সংবাদ রাখ কি? 

ইহার উত্তর নাই। আমর! তখন অন্ত পথে ঘুরি উত্তর দিই,--কিন্তু 
ভোমাদের দেশের শিল্পীর দৌরাজ্ম্যে আমাদের দেশীয় শিল্প লোপ পাইতে 
চলিস্‌, শিল্পিকুল নিরন্ন হইয়! পড়িল, তাহার কি? 

গ্রতিপক্ষ বলেন, তোমাদের এ আব্দার অসহা। এই অবাধ বাণিজ্য 
ও স্বাধীন বাবলায়ের দিনে এ সকল আবদার শোভ। পায় না। বুদ্ধিরন্ত বলং 
ঘস্ত--উদ্যেগিনং পুরুষদিংহমুপৈতি লক্গমীঃ। তোমাদের শিক্পিগণ গ্রতি- 
যোগিতায় হঠে কেন? তাহারা আমাদের মত কল কারথান! খুলিয়া আমাদের 
মত বৃদ্ধি থাটাইয়! আমাদিগকে পরাস্ত করুক, তাহাতে কোন বাধ নাই। 
হারা সেই মান্ধাতার আমলের সনাতন মার্গ ত্যাগ করিবে না আমর! 


১৪৮ নানাকথা 


তাহার কি করিব? তোমরা অগ্ালর হইবে না হলিয়! আমর! ত আর 
পশ্চাতে ফিরতে পারি না। আমর! স্বাধীন ব্যবল! টাছি ; কাহাক্ষেও বাধ] 
দিতে চাহি না, যাহার যেমঙ্গ ক্ষমতা, সে তেমদি পন্থা দেখিয়া লউক | 
অকস্মাৎ একট! উত্তর দিবার অবকাশ পাইয়! আমর! অমমি বলিয়। 

উঠি উত এ অবাধ বাণিজাই লোকদেয় সর্ঘঘনাশের মূল। আমাদের 
নিরল্প দেশের খাদ্য সামগ্রী, আমাদের ধান গম, তোমগ্া অবাধ 
বাণিজ্যের নামে লইয়া ধাইভেছ) পূর্বে পাল তোলা জাহাজের আমলে যাহা 
দশ বৎসরে লয়! ষাইতে, এখন রেল জার '্ীমারের আমলে তাহা দশ দিনে 
কুইষ্ব! যাইতেছ, ও তাহার বিনিমন্ন কত গুল! কাট আর লোহা আর 
মাটি দিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে । এখন তোমাদের অবধি 
বাণিজ্যের কল্যাণে টাকায় আট মণ চালের কথ! আমাদের উপস্তাস হইতে 
চলিম্বাছে ; বাক্সে বৌপ্যুদ্রা ও হাল আইন মতে স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চিত থাকিলেও 
আধাদের্‌ অঙ্জাভাবে প্রাণবিক্োগ ঘটিবে। 

প্রতিপক্ষ মহাশয় তখন দশনগ্রভায় শশ্রগহন মুখমণগ্ডলের ধ্ৰাস্তরাশি 
বদুরিত করিয়া বলিতে থাকেন,-_ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করি--টাকায় 
আষ্ট মণ চাল যেন তোমাদের পক্ষে উপন্তাই থাকে । টাকায় আট মণ 
চাল, কি ্ভীধণ কথ! ! এই কৃষি প্রধান দেশে অধিকাংশ লোক কৃষিবৃত্তি 
দ্বার জীবিক] নির্বাহ করে। এমন এককাল ছিল, যখন সে তাহার সং 
বত্মরের পরিঅমের ফল শন্তা, যাহ! দস্যু হস্ত হইত্তে ৪ দস্ট্য হইতেও ভয়- 
হর জমিদার ও তাহার পারিপার্থিকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া! আপনার 
ও আপনার পরিজনবর্থের দেহরক্ষার জন্ত সঞ্চিত করিতে সমর্থ হইত, 
তাহার বিনিময়ে সেকি পাইত? না, আট মণের বিনিময়ে একখও রজত 
দুদ্রা। এইফ্বপ বিনিময় ব্যাপারের পর তাহার অন্থান্ত দৈহিক প্রয়োজন 
নির্বাহ এককপ অনাধ্য সাধন ; হয়ত তা$ার শীতনিবারণ ও লজ্জানিবারণঞ্ড 


সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ১৪৯ 


ঘটিত না। হয়ত ক্রেতার অভাবে তাহার ক্ষেতের ফসল মৃষিকের উদরে 
নাইত, বা ক্ষেতে পচিত; তাহার রাজকরের সংস্থানও ঘটয়া উঠিত না। 
মামাদের অনুগ্রহে ও স্বাধীন বাণিজ্যের অনুগ্রহে সে আর তাহার পরিশ্রম- 
লব্ধ জীবনোপায় শদ্যসম্পত্তি মৃধিকের ও তস্করের ও নায়েব গোমস্তার উদর 
পুরণের জন্য গোল! বাঁধিয়া! রাখে না; এখন নিজে উদর পুরিয় খাইয়া বাহা 
অবশিষ্ট থাকে, তাহার বিনিমায়ে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দামগী, হয়ত, ক্ষত 
ক্ষুদ্র বিলাসোঁপকরণ পরাস্ত, সামান্য মূল্যে আমাদের নিকট গ্রহণ করে, ও 
জীবনে আরাম ও এ উপভোগ করিবার অবসর পায়। একালে চাষার 
ছলে ছাতা দাথায় দেয়, জামা গানে দেয়, জুতী পরে; চর গৃহিণী 
পোণার রূপার আপনার শান চন্গ অলঙ্কত করেও কৃষক গুহস্থ এখন পো 
অফিস হইতে কুইঈটনাইন খরিদ করে, এবং হয়ত শৌগিকালয়ে ও এক 
আধবার লব্ধ প্রধেশ হইগা দিনান্তের গরিশমজাত অবদাদ দর করিবার 
অবকাশ পান্ধ। সে কালের ধনী পোকে আইনি-আকবরীর বাবস্কা মত 
বাদখাহী পোলাও চারি আনা খরচে প্রস্থৃত করত) কিন্কু তাই বলিয়া মনে 
করিও না যে, সে কালের কমকের ভাগ্যে সামানা ভিন্ন অন্য সামী 
ছুটিত। দেঁশৈর মধ পলায্মভোঙ্গী কয়জন? আর শাকারন্োজীই বা 
কয়জন? পলান্ন ভোজনের খরচটা এখন হয়হ বাড়িয়াছে, কিন্তু শাকা 
ভোজী আবাম কমিয়াছে মনে করিবার কোন কারণ নাই । 

তোমাদের দেশে যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটিতেছে তাহার জন্য অবাধ 
বাণিজ্যকে দায়ী করিও ন1। প্রত্যুত ভুর্ভিক্ষের জন্য ভারতবর্ষের ল্যটিচুত 
বা অক্ষাংশ বতটা দায়ী, আমরা ততটা দায়ী নহি। ছুর্ভিক্ষ সে কালেও 
ছিল; হয়ত আরও বেশী বেশী ছিল। কিন্ত প্রজার হঃখকাহিনী তখনকার 
ইতিহাসে লিপিবন্ধ করিবার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সকলে তাহ! ভুলিয়া 


গিয়াছে। 
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সে যাহা হউক, আমর! কিছু জোর করিয়। প্রজার মুখের গ্রাস কাড়ি! 
লই না। দে আপনার উদর পূরণের পর বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই 
চোরের জন্য ও আগুনের জনা ন! রাখিয়। ইচ্ছান্ুখে বিক্রয় করে। স্বাধীন 
'খাণিজ্য স্বাদীন ইচ্ছ! হইতে উৎপন্ন। কৃষকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে 
তাহাদের তুক্তাবখের প্রদান করিয়া তাহার বিনিময়ে বিলাস সামগ্রী গ্রহণ 
করে। তাহাদের স্বেচ্ছাকত এ মকল বিলাসদ্রব্ই কি প্রমাণ করিতেছে 
"না যে, তাহাদের অবস্থ|! দিন দিন ফিরিতেছে ? তবে তাহারা যে যথোচিত 
উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না, সে নানা কারণে । তাহারা তোমাদেরই 
্বজাতীয়, সুতরাং গণ্ড মূর্খ, অদুরদর্শী, যন্তবিষ্য, কুসংস্কারাপন্ন। তাহার! 
জাতি মানে, পেটে ন| খাইয়া মরিবে, অথচ বৃত্ান্তর গ্রহণ করিবে না) 
্রাহ্মণের চতুরতায় ভুলিয়া তাহাকে বথাসর্ধস্ব অর্পণ করিবে, বিধবা পিসী. 
মাসী সম্প্রদায়কে অকারণে খাইতে দিবে, অথচ তাহাদের 'ববাহ দিয়া 
একট! গতি করিয়া দিবে না; স্বয়ং ভূমিষ্ট হইবার পুরব্বেই বিবাহ করিবে, 
এবং তৎপুব্েই সম্তানোৎ্পাদন করিয়া এীহিক পিগের. খোগাড় না 
থাকিতে€ পারত্বিক পিগুলাভের জনা লালাগ়িত হইবে। এই জাতি 
যদি দরিদ্র না হয় তবে হইবে কে? | 

এই সকল মুক্তিবর্ষণের পর আমাদিগকে কাজেই নিক্ুত্তর হইতে হয় । 
বিশেষতঃ খন যুক্তির অস্তঃকরণে পিনাল কোডের একটা নুতন ধার৷ 
'আকম্থিক আপতনের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে । আমাদের পক্ষে নিরুত্তর 
হওয়াই শ্রেয়ঙ্কর। কিন্তু মনের মধ্যে একট! খটুক1 থাকিয়া যায় ;_-সবই 
ঠিক, কিন্তু তবু যেন কোথায় কি একটা গোল থাকিয়! গেল। বর্তমান 
কালে আমাদের আয় বাড়িয়াছে সতা কথা; আয়ের বিবিধ নৃতন গন্থ! 
আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য কথা, কিন্তু আমনের সঙ্গে কি বায়ও বাড়ে নাই? 
এবং বায়ের অঙ্ক যাহ] বাড়িয়াছে তাহা কি ঠিক আমাদের ইচ্ছাক্রমেই 
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বাঁড়িয়াছে;, এই বায়বৃদ্ধি বিলয়ে কি আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনত। আছে? 
এক একটা ছেলে মান্গঘ করিতেই এখন খরচ পড়ে কত? সেকালে 
ছেপেগুল। ভূমিষ্ট হইন্া উপ; উদ্ডা” শন্ষ করিত ? একালের ছেলেগুলা ভূমি 
স্প্ণ করিবামাত্র “ডাক্তার ম'ন, ডাক্তার আন" বলিয়। কাদিতে থাকে । 
ডাক্তার বাবু আসিয়া অনেককে ভববস্থণা হইতে অবা।হতি দয়া ভবিষাততের 
খরচ কমাইর়] দেন, স্তর” তাভার ডিজিটের টাকাটা নিতান্ত লোকসান 
মনে করা অনার । কিন্তু দৈবাৎ যদি একটা ছেলে ডাক্তারকে ফাকি 
দিয়া পঞ্চনবর্ষে পদার্পদ কার্ল, অমনি তাহার স্কুলের খরচ যোগাইতে 
হইবে। ছাত্রবত্বি জ্যামিতি ও পরিমিতি ও ভৃবিদা। ও পদার্থ বিদা। ও 
ব্যাকরণ ও অর্থ বাবহার দ নীতিকথ| ও তবুকথা প্রতি বৈজ্ঞানিক ও 
অবৈজ্ঞানিক শসুগ্রন্থ ভল5 ভার দুর্বল শিশ্পর করোধ করিয়া শ্বাস 
প্রশ্বাসের বাঘাত রর জঠন্নাগ্ি নিক্বাপিহ করিয়া গৃহস্থের ভাবা বায়ের 
সংক্ষেপ সাধনের আশা দের বটে; কিন্ত আপাতত; খু সকল শাস্গন্থের 
মুলা নোগাইতে গহস্থের প্রাণ অস্থির হয়| রত 

ছাত্রবৃত্তি 'শ কৃরিয়' চ'বার ছেলে আর লাঙ্গল ধরিতে চাহে না, কিন্ত 
আদালতে পেম্বান্ত গ্রহণ করিয়া নান! কোশলে অর্থোপাঙ্জনে ব্যুৎপত্তি 
লাভ করে, ইহ 'নতান্ত অন্দ নছে। কিন ভর গৃহস্থের ছেলেকে ই'বাজী 
পড়াইতে হয়; এন্ট্রান্দ পাশ করিলে দুরদেশে কলেজে পাঠাইঠে হয়। 
সেখানে কলেছের বেতন '? পুস্বকাদির হিনাবে যে থরচ পড়ে, থিয়েটারের 
পয়সা! যোগাইতে তার তিনগুণ পড়িয়। বায় । এত প্রয়ামের ফলে ধাহারা 
উপাধি ভূষিত হ্ইয়া বাহির হয়েন, তাহাদের চাপরাশের ও সামলার মূল্যও 
সহজে আদায় হয় না। বিবাহ উপলক্ষে কিঞ্চিং নর্থাগমের আশা থাকিলেও 
অন্ধ বিধাতা সকলকে কেবল পুল্ররত্বে দোভাগাশালী করেন না। 

এইরূপ সঞ্জত্তর। কি ধর্নী,কি দরিদ্র, সকলেরই ব্যয়ের অন্ধ 'অত্যন্ত 


১৫৯ নানাকথ। 


বাড়িয়া গিয়াছে । বিলাত্তী সভ্যতা যেখানে যে পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে, 
সেখানে সেই পরিমাণেই ব্যয়বাছুল্য হইয়াছে। আমাদের আয় বাড়িয়া 
থাকিলেও লগে সঙ্গে যদি ব্যয়ও সেই অনুপাতে বাড়িয়া থাকে, তাহা হইণে 
আমাদের অবস্থার তেমন সুবিধা হইল কোথায়? অস্কতঃ আয় বায়ের 
হিসাব করিতে গিয়া কো ন্টা কত বাড়িয়াছে, ভাহা না নিলে আমাদের 
অবস্থ। কিরূপ, তাহার নির্ণয় হইবে কিরূপে? জরকাছি ও বেসরকারি 
উভয় পক্ষ কেবল আরের অঙ্ক বা কেবল ব্যয়ের 'ঙ্ক : ইয় আলোচন 
করেন, উভয় দিক খতাইরা দেখিলে এতদিন একটা ঈ'দাংস “বোধ করি 
স্থর হয়] বাইত অথচ শীমাংলা এতকাল ইহল লং ওুদ্েষ্টারবন 
দাঁধাভাই .১:. এ। ভারতবর্ষ দেউলিয়া হইল ঝলিরা ভ্মী”ত কটু সেক্রে 
টারীর কর্ণ-জালাঁর উৎপাদন করিতেছেন টে সেক্রেটারী ক্রমাগত জবাব 
পাঠাইতেছেন---আমরা ভোঘাদিগকে ক্রমেই উদ্ভব দিক গানের দরজার 
নিকট লইয়া যাইতেছি। আমাদের পক্ষে একপ গুলে ডুটীভ্তাবই বিধি । 
বাহারা আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি ও (বলাসিত। বৃদ্ধি দেখছ জাষাদের অবস্থার 
স্বচ্ছলতা অনুমান করেন, তাহাদের সেই অশ্মানের হাথাএন একটু সন্দেত 
উপস্থত হয়। অবশ্য অবশ্থী ভাল না ইইলে বিছাজের দিকে, খরচেঃ 
দিকে, অনাবশ্যক অপব্যয়ের দিকে মানষের মন বায় না, ইহাই সাধারণ 
নিয়ম; এবং সে ম্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া বিলাঞ্চের উপকরণ আহরণ করে, 
হার অবস্থার স্বচ্ছলতা স্বভাবতই অনুমেয় | ইসা হ্বভাবেরই নিয়ম) 
মানুষ কিছু পেটে না খাইয়া বাবুয়ানার ভরুং পরে ন। কিন্তু এই 
স্বাভাবিক নিয়মের কি কোথাও বাভিচার নাই! বুদ্ধিদোষে, সঙ্গ-দোষে 
কর্ম-বিপাকে, প্রক্কৃতির তাড়ণায় মানুষ ফি কখনও এই স্বাভাবিক নিয়ম 
হইতে রষ্ট হয় না! কুবের পুত্রও আপনার অস্বাভাবিক প্রক্কৃতির তাড়নায় 
পৈতৃক পর্থরধ্য, নষ্ট করিয়া! ভিজাবৃত্তির অবলম্বনে বাধ্য হয়। ব্যক্তিপক্ষে 


সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ১৫৩ 


যাহ! ঘর্টিতে পারে, ব্যক্তি সমষ্টি ব৷ সমাজ পক্ষে তাহা ঘটা কি একেবারে 
অসম্ভব ! সমাজ-চক্র কি বর্তমাণ কালে ঠিক্‌ স্বাভাবিক নিয়মেই চালিত 
হইতেছে ! আমাদের সমাজে স্বাধীন চিন্তা, স্বাদীন ইচ্ছা, স্বাধীন বাণিজা 
প্রস্থাত শ্রবণ নিনাদী শব্ধ-সমহ কি ঠিক অভিধংন প্রচজিত অর্থে ই বাবুঙ্গ 
হয়! ইহ! ভাবিবার বিষয় 'ও আলোচনার বিসয়। 

আমরা বর্তমান কালে যে সর্ধাঙ্গীন শান্তি ও আত্রাম উপ্ভোগ করি, 
তেছি, সেই অবস্থা কি মনুষ্মদাজেব গঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে? 
আমাদের প্রভু জাতি মহাঘাহম মহৈশ্বয শালী, দহাক্ঞান। মঠািতব। মহাশয় 
কু আমরা তাহাদের ভুনা বাবাংনেহ গছ) অবং হতহের সভিলা 
কলত্রের স্বাভাথিক ক্ষুদ্রতকে কি আর দ্র করিয়া দেয় না? আমরা 
পাশ্চতো শিক্ষা লাভ করি স্বাদীন চিস্তার ঘবকাশ পাইরাছি বজিঝ। 
বট! করিয়া বক্ততা কর, কিন্তু এ প্রকৃত পঙ্ষে আমাদের সেই চিন্তা কি 
আমাদেরই চিন্তা? আমর! প্রাদেশিক শাসন কারো প্র়্ণক্ষি হইতে 
কতকটা ক্ষমতা লাভ করিয়াছি বলিয্। অহঙ্কার করিয়া থাকি কক তাও 
হুই সপ্তাহ কালের কাউন্দিল গৃহের নাভারা সংবাদ রাখেন ভাভারা কি 
বলিতে পারেন যে, সেই শাপন কি গ্ররূতই আমাদেরই আয়ন? 

আমর1 বিলাতের লোকের সহিত স্বাধীনভাবে বাণিজ্য চালাইয়। থাকি ; 
কিন্ত সেই বাণিজ্য কি সর্ধ্বোতোভাবেই স্বাধীন? 

আমি রাজনীতির সম্পর্ক একেবারে বঞ্জন করিয়! নিঠান্ত একাডেিক 
অর্থে জিজ্ঞাস! করিতেছি, প্রবলের সাহায্যে যে দুর্বল মুগ্ধ, তাহার স্বাদ 
কোথায়? হুরধ্য লোকের সন্নিধানে খদ্যতের স্বাভাবিক দীপ্তি কতদুর পর্যাস্ 
প্রকাশ পায়? মাতু ক্রোড়শায়ী স্তস্তপায়ী শিশুর কতফটা স্বাতন্ব আছে 
বটে, কিন্ত সে স্বাতন্ত্রের দৌড় কতটুকু ? আমাদের সময়টা ঘটোদী গবর্ণমেন্ট 
জননী আমাদিগকে যে স্তন্য পিযুষদানে অহরহ তৃপ্ত রাখিয়াছেন, এবং 


১৫৪ নানাকথা 


ঘুম পাড়ানীয়ার গান অবিরত কর্ণ কুরে ঢালিয়া দিয়া আরামের পালকে 
আমাদের ঘুম পাড়াইতেছেন, আমাদের পিযৃষপানের মুখ নিদ্রার ও স্ব 
পর্শনের স্বাতন্বের দৌড় কতটুকু ? 

, আমাদের অবস্থা কতকট। হট্হাউসের যত পাণিত চারার মত। আমর! 
ধথাসময়ে জল পাই, আলো পাই, বাতাতপ রা পভোগ করি, আমাদের কাটের 
ভন নাই, বড় খড় মহীরুহ ঘথন প্রভঙ্জনের সহিত মগ্লবুদ্ধে পরাজিত হইয়। 
ভমিশায়ী হয়, আমরা তখন গ্রাসকে'খর ভিতর হইতে তাহাদের অবস্থা 
দেখিয়া হ।পিয়া থাকি; 'কদ্ক হার! বিধানে আমাদের প্রতুর বদি আমা- 
দের প্রতি অনুগ্রহ শিথিল হয়,বদি মানাদের মালী মহাঁশর় একদিন আমা- 
দের জল যোগাইতে ও সার যোগাইতে ভুলিয়া যান, তবে সংসারের নিষ্ঠুর 
জাধন দন্দে আমাদের উন্্রদীক জীবনের পরমাধ়ু কতটুকু হই দাড়ায়? 

আমাদের এই হট্হাউস পালিত জীবনে স্বাভাবিক তা থাকিতে পারে, 
কিন্ত ভাহা অভিধানিক অর্থে নহে। অনা সম্বন্ধে যে কারণে বে কাধের 
উৎপত্তি ধর, আমাদের সমাজে সে কারণে নে কাষের উতপত্তি হয় না। 
পৃথিবীর ইতিহাস হইতে বে দকপ দমাজতস্বের সুত্র সঙ্কলন করিম্মাছ, ভারত- 
বর্ধের ইতিহাসে তাহ] প্রয়োগ করিতে যাইও না| 

'আম বলিতে চাহি বে, এই অন্বাভাবিকতাই আমাদের সমাজ শরীরের 
সকল ব্যাধির নিদান, এখন ইহাই একমাত্র ব্যাধি) অন্য সকলই তাহার 
বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা উপপর্গ মাত্র । 


অরণ্যে রোদন । 
এই উপস্থিত সভামগ্ডুল'কে ঘি অরণোর সহিত উপমিত করি,,তাহা 

হইলে সভ্যমগ্ডলীর প্রতি এবং সভার আহ্বানকর্ত। চৈতন্য লাইব্রেরির 
অধ্যক্ষগণের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হর সতা, কিন্ত আমাদের এই 
রোদন যে নিতান্তই অরণো রোপনের স্তায় নিহ্ষল, সে বিষয়ে কোন্‌ বুষ্ধি 
মান্‌ ব্যক্তি সন্দেহ করিবেন না। তবে এই নিদ্ষল পরিশমে কাজ কি, 
বলিয়া কেহ যদি প্রবন্ধপাঠককে এইখানেই নিরন্ত হইতে বলেন, তাহ! 
হইলে তহু্তবে বলা যাইতে পারে, বিনা রোদনে এই বাঙ্গালা জাবন অি- 
বাহন করা যাইবে কিরূপে? আমাদের এই সমগ্র শিক্ষিতসমাজ বদি আঙ্ 
সহসা প্রতিজ্ঞা করিয়! বসেন যে, কিছুতেই আমর! আর কাদিব না, তাহা 
হইলে তাহাদের জীবনে আর কর্তৃব্য কি অবশিষ্ট থাকে, খুঈয়া মেলা দুর্ঘট 
হইয়া উঠে। নিতান্তই অগ্ঠ কর্মের অভাবে আমরা এত দিন ধারয়া বালা- 
কালে মাষ্টার মহাশয়ের বেত্রগৌরবের ও মৌবনে আপিসের কর্তার উপানং- 
গোববের উপলব্ধি করিয়া আনিতেছিলাম; কেন করিতেছিলান, হাছ। 
নিজেও ঠিক জানিতাম না, মন্তে জিজ্ঞাদা করিলেও উত্তর দিতে পারিতাম 
না); আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের এত দিনের দেই প্রাবলেগটা, লেই 
অধিকারটা, কাড়িয়া লইতে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাততেও বদি একবার 
রোদন না করি, তাহা তইলে রোদনক্ষমতাহ বা বিধাতা আমাদিগকে দিয় 
ছেন কিসের জন্য? এইরূপ উদ্দেগ্ সমর্থনের পর কর্তবাসাধনে প্রবৃত্ত 
হওয়া যাইতে পারে। 

* ১৫ই আশিন তারিণে প্রযুক্ত রদেশ চলা দত সি, আই, উ, মচ্ছেদিয়ের সহ্গাপতিন্ে 
চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে গঠিত | 
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আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার লইয়া যে কোলাহল সম্প্রতি উপস্থিত 
হইয়াছে, সেই কোলাহলের অর্থ বুঝিবার পূর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় জন্তু! কিরূপ, 
বুঝিবার একবার চেষ্টা করা উচিত । কেহ বলেন, উহা! মাংসাশী, উহা] 
কেবল বালকবৃন্দের রক্ত খায় ও হাড় চিবাঁয়) কেহ বা বলেন, না, উহা 
উদ্ভিজ্জাপী ও তৃণভোজী, উহ্বার বাটে ছুধ পাওয়া মায়, উহার শিণে ভেপু 
হয়, ও উহার হাড়ে আত্মারাম সরকারের প্রেতপুরুষ চমকিত হয়। প্রাণি 
তত্বে বিদা। ন! থাকিলেও আমরা যখন উহার দুধ খাইয়। মানুষ হইয়াছি, 
উহ্বার হাড়ে ভেলকি বাঁজি দেখাইয়া আিতেছি, এবং এই মুহূর্তেই ঘন 
তারস্বরে ভেপু বজাহতে লাড়াইয়াছি, তল চার সহিত আমাদের গাপি 
চয় কিছু না আছে, এমন নহে। এবং সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর কৰিযা 
আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি। 

শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের একমাস উদ্দেস্টু, তাহাতে 
সনোহ মাত্র নাই, কিন্তু সেই শিক্ষাটাই ব! কিরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্ধুপ 
শিক্ষা দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ থিওরি প্রচলিত আছে। এক 
সম্প্রদায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য লিবারাল এক্ুকেশন দেওয়া। এই 
লিবারাল এদ্ুকেশন শব্দটা খুব জমকাল শুনা ; দূর হইতে উহা কুর্ধাকর- 
মঙ্ডিত ভাকাশচারী একখণ্ড মেঘের মত খুব জাকাল মুত্তি গ্রহণ করে; 
কিন্তু কাছে ধরিতে গেলেই উহা! কুয়াসার মত ধরা দেয় না| একটু চাপিরা 
. ধূরিলে লিবারাল এজুকেশনের অর্থ দীড়ায়-_-সকল শান্ত্রেই জ্ঞানলাভ, এবং 
সকল শাস্ত্রে জ্তানলাভের নামান্তর সকল শান্্রেই অপরিপন্কতা ও পল্নব- 
গ্রাহিতা। সকল শাস্ত্রে বলিলে বোধ করি তুল হয়; যে সকল পঙ্ডিতেরা 
কোন গুঢ় কারণে গণিত শান্্রকেও বিশেষতঃ. বিজ্ঞান শান্্ুকে একটু জন্দে- 
হের চক্ষে দেখিয়! থাকেন, তীহার! বোধ করি এ ছুই শাস্তুকে লিবারাল 
এজুকেশনের বিষয় করিতে চাহেন না। ভা! সাহিত্য দর্শন ইতিহাস 





অরণ্যে রোদন ১৫৭ 


প্রভৃতি সকল শান্ত্রই এই লিবারাল এজুকেশনের বিষয় হইতে পারে।- 
গণিত বিজ্ঞানও যে না পারে তাহা নহে; তবে এ ছুই বিদ্যা কতকটা 
টেকনিকাল গোছের ; বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার স্থান না থাকিলে তত ক্ষতি 
নাই। কিন্তু কি প্রাচীন |ক আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়দূমুহের ইতিবৃত্ত 
আলোচনা! করিলে, সকল শান্ত্েই কিছু কিছু জ্ঞানদধান এবং টেকনিকাল 
শান্ত্রকে যথাসাধ্য বঞ্জন কারয়া লিবারাল বিদ্যাদানই যে বিশ্ববিদালয়ের 
প্রধান উদ্দেশ্ত, তাহা বোধ হয় না। বরং বোধ হয়, কোন একটা বিশেষ 
শাস্ত্রে পারদর্শী করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য । ইউরোপের প্রাচীন 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্তায়শান্ত্, থিয়লজি, আইন, গণিত শাস্ম, এমন কি 
সঙ্গীতশাস্ত প্রভৃতি টেক্নিকাল শাস্ত্রে পারদশিতা জণ্মাইবার ব্যবস্থা ছিল। 
কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন টেকৃনিকাল শাস্ত্রের আলোচনার 
জন্য ও অধ্যাপনার জন্য খাতি লাভ করিয়াছিল। একালের অনেক. 
বশ্ববিদ্যালয়েই চিকিৎসা, ইঞ্জি'নয়ারিং, আইন প্রহ্থত টেকৃনিকাল, শান্ের 
অধ্যাপন্হয় । আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কৃষি, ঝণিজ্য প্রভৃতির শ্বতন 
ক্যাকলির ,যোগ হইতেছে । আর বিজ্ঞানের কথা,--বিবিধ বিজ্ঞান 
শাস্ত্রের অধ্যাপনাই একালের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যেন মর্ধপ্রধান কাজ 
হইয়া উঠিগ্লাছে। আমাদের দেশের প্রাচীন চতুষ্পাঠীগুলিকে যদ্দি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের স্থানভুক্ত মনে করি, সেখানেও দেখিবে, কোথাও সাহিত্য, 
কোথাও ন্যায়শান্ত্, কোথাও ব1 ধর্মশাস্ত্র অধ্যাপনার বিশেষ বন্দোবস্ত 
আছে। কাজেই লিবারাল শিক্ষাদান অপেক্ষা টেক্নকাল শিক্ষাদানই, 
সর্ধশান্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টা অপেক্ষা! একটা কোন শাস্ত্রে গভীরতর 
পাণ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টাই বিশ্বাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এবং 
এক একবার বোধ হয়, তাগ হওয়াই উচিত। একট! দেশের দশটা! বিশ্ব, 
বিদ্যালয়ের প্রত্ট্যেকটিতেই সকল শাস্ত্রের অধা।পনার বাবস্থা থাকিলে 


১৫৮ নানাকথ। 


ফোনটারই ব্যবস্থা সুচারুরূপে ঘটে না; এক একটা বিশেষ শাস্ত্র অধ্যা- 
পনার ভার এক এক বিশ্ববিদ্যালয়. লইলে সকল শীস্ত্রেরই সমাক্‌ চচ্চার 

বিধা হয়; এক জায়গায় না হইলে অন্য জায়গায় হয়। 

আমাদের কলিকাতি| বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের গায়ে মোটা হরপে 
খোদা আছে ৭১021000006 06 ],0217100% অর্থাৎ বিদ্যার উন্নতি । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উন্নতিসাধনে কতট। সফল হইয়াছে, তাহা 
অনেকেই সন্দেহ করেন? কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিদ্যার 
উন্নতিসাধনেই নিযুক্ত রহিয়াছে। একালে জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 
যেরূপ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা আছে, সেরূপ আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই 
আর সর্বত্রই লোকে শিক্ষা বিনয়ে জান্মীণির অন্ুকরণের জন্যই লালায়িত। 
জান্্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল অধ্যাপনা বা জ্ঞান প্রচার গৌণ উদ্দেম্ত ; 
এবং জ্ঞানের উন্নতিই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় । সেখানে বড় বড় 
গণ্ডিতুগণ নুতন নুতন তত আবিষ্কারে, নূতন নৃতন সঙ্চোর উদযাটনে সর্ব] 
নিষুক্ত আছেন। শিক্ষার্থীরাও অধ্যাপকগণের নিকট সেই সত্য "আবি- 
ফ্কারের গম্থা শিখিতেছে, কালে তাহারাও সেই কার্যে ব্রতী হইবে। 
গবেষণা এখন অধাপনার স্থান গ্রহণ করিতেছে । সেকালের অধ্যাপকের 
পুরাণ কথা শিখাইয়াই তৃপ্ত থাকিতেন; একালে আর পুরাতনের উপর 
নির্ভর করিয়া থাকা £$লে না; এখন নৃতনকে খুজিয়৷ বাহির করিবার 
জন্যই সকলে ব্যস্ত। অকসফোর্ড ও বেন্বিজের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় 
সত্যানুসন্ধানের বন্দোবস্তে জান্মীণ বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের পায়ের নিকট বদিতে 
.শারে না। | 4 

একটা অত্তি পুরাতন থিওরি আছে যে, মানুষ গড়িয়া! তোলাই শিক্ষার 
মুখ্য ও চর্ম উদ্দেশ্য হওয়! উচিত। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বজিলে বলিতে 
হয়, মুয্ের সমুদয় বৃত্তিগুলির সর্ববোতভাবে সামন্্স্তবিধান দ্বারা উহাদের 
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সর্বাশীণ স্কর্ভিমাধনই শিক্ষার চরম উ্শো হওয়া উচিত। অধ্যাপক হকৃস- 
লীও এক জারগায় এইরূপই বলিয়াছেন । অকস্ফোর্ডের মত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্রদিগের মধ্যে শাস্তাধ্যাপনার ও শাস্ত্ালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, ক্রীড়া কৌতুক 
ব্যায়াম প্রন্থতির দ্বারা দেহের স্ফ্তি ও বিবিধ সামাজিকতা বক অনুষ্ঠানের 
বারা মানসিক স্মু্বিসাধনের বাবস্থা আছে। ইংরাজেরা কথায় কথায় তাই, 
দের স্পন্দিত জাতীয় জীবনের মহিহ মক্ন্ফোের সম্বন্ধের বর্ণনা করিয়া! 
গর্ব গ্রকাশ করিয়া থাকেন। উপরে বাহাকে লিবারাল এম্ুকেশন বলিয়া, 


এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে না । 
আজকাল শান্ত্রবিশেবে বুাতগত্তি অর্থাৎ ১০০18114710 এর একটা! ধুয়া উঠি- 
যাছে কিন্তু একট! বিষয়েখসে বিষয়ট। মতই গুরু হউক না,একট! বিষয়ে আব 
থাকিলে সন্ধীর্ণত ও একদেশপর্শিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাতে সন্দেহ নাউ। 
এবং একদেশদর্শিতা ও দক্বীর্ণতা বাক্তিগত বলবুদ্ধির পক্ষে যত অগ্ুকুল 
হউক না* কেন, সমস্ত জাতির সাধারণ শিক্ষায়, উহা জাতীয় বলবৃদ্ধির বা 
মন্ষ্যবৃদ্ধির তুন্ুকুল হইতে পারে না। কাজেই লিবারাণ এজুকেশনের 
কথাটা হাসিয়। উড়াইয়া দিলে চলিবে নাঁ। অপর পক্ষ যে ইভা অর্থীকার 
করেন, তাহা নহে; তাহারা বলেন, রূপ উন্নত অর্থে লিবারাল শিক্ষা বড় 
ভাল কথা; এমন কি আর একটু নীচে ঘাইয়া প্রত্যেক ব্যঞ্তিরই মানুষ 
হইতে ভ্হলে সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা জাবশাক, উহা9 
অশ্বীকার্ধ্য নহে। কিন্তু ইহারা বলিবেন, বিশ্বব্ঠালয় ঠিক এইরূপ শিক্ষার 
স্থান নহে। সকল শাস্ত্রে কিঞিত অভিভ্ঞ তা, বাহ। সভ্যদেশে মনুষ্যমাত্রের 
আবশ্যক, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয় পর্ধ্যায়ে যে শিক্ষ। দেওয়া হয়, সেগান 
হইতেই আন। উচিত। আর এ যে খুব লম্বা কথাটা-দর্বাঙ্গীণ স্কতিলাদন, 
--তাহা কোন বিদ্যামন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে ঘটিতে পারে না। সেই 


১১৬ নানা কণ! 


“ুর্ধিলাধনের জন্য বিজ্যামদ্দিরের' প্রাীর লঙ্ঘন করিম! ফল্ুষাসমাঞ্জের 
সুরুৎ কর্ণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে ' হইবে । বিদ্যামনিরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র 
সমার্জের তাছার অন্থুকরণ ব। অভিনর হইতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত 
মনুষ্ত্বশিক্ষার স্থান মন্যত্র ৷ স্থষ্টিকর্তী সফল মানুষকে এক ছ'চে ঢাপিয়া 
গড়েন নাই। বিভিন্ন ব্যাক্তির কুচ প্রবৃত্তির শক্তি খিভিন্ন দিকে । সেই 
প্রতোক ব্যক্তির রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি বুঝিরা সেই সেই বাক্গত শক্তি- 
বন্ঈনের চেষ্টা ক্লে অধিক কফলগাভের সম্ভবনা । সকলকে এক ভাবে 
গড়িতে গেলে কোনটার গঠনই মজবুত হয় না; প্রত্যেকের কাঠামোর 
বশি& দিকে নজর দিয়! বিশিষ্টভাবে গড়িবার চেষ্টা করিলে, তাহার বন্ন- 
বিধানে অধিকতর সঞ্চলতা ঘটিতে পারে। পৃ্থবীর কর্মক্ষেত্র মতি 
ভাষণ; এখানে কেহ কাহাকেও খাতির করে না; এখানে দগ্ধ! নাই, মম ত1 
নাই; এখানে সকলেই আপনাকে ধাাইবার জন্য বাতিবাস্ত। এই বিশাল 
কর্মক্ষেত্রে, প্রবেশ করিবার পুর্বে মম্মুখদমরের উপযোগী বলগঞ্চয় করিয়া 
রাখা আবশ্যক। যেব্যক্তি যে পথে গেলে শক্তিনঞ্চর করিতে পারিবে, 
তাহাকে সেই পথে যাইতে স্বাধীনতা দিলে তবেই সে বথাষথ শক্তিপঞ্চয়ের ' 
অবসর পাইবে ) নতুবা একট। কাল্পনিক সর্ববাঙ্গন্পূর্ণ আদর্শ খাড়। করিয়। 
অন্ধ, খঞ্জ, মুক বধির সকলকেই নিপ্ন নিজ স্বাভাবিক বিক্কৃতি ও হীনতা 
হইতে মুক্ত করিয়! সেই আদর্শের 'াঠন দিতে গেলে, অনর্থক পরিশ্রম ভিন্ব 
বিশেষ ফল হইবে না। বিশ্ববিদ্যাল্ন প্রত্যেকশিক্ষার্থীর পক্ষে সেই শক্তি- 
সঞ্চয়ের স্থান। শিক্ষার্থী যখন নাবালক থাকে, যখন দে নিঞ্জের মতিগতি 
প্রককাতি কোন্‌ দিকেঃ তাহা! নিজেই জানে ন।, তখনই নিপ্নতর বিদ্যালয়ে 
তাহার যথাসম্ভব লিবারাল শিক্ষার বিধান কর, এবং পরে দে বয়:প্রাপ্ত 
হইয়া! যখন আপনাকে চিনিতে পারে, তখন তাহাকে আপন রুচি ও প্রবৃত্তি 
অস্থুমারে নি পথে দ্বাধীনভাবে চলিতে দাও; মকলকে জোর করিয়া 


অরণো ঝোদন ১৬১" 


এক রাস্থায় চলিতে বাধা করিও না; চাহ] হইলেই প্রাতোকের পক্ষে - 
মঙ্গল হইবে ও সমাজের পশেও মঙ্গল হছ্টবে। 
উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদের গণডগোলে আর সময় নষ্ট করিবার দরকার 
নঠি। ফলে, উত্তগ্ধ পঙ্গের উক্তিতে কিছুনা কিছু সঠা আছে৷ মহুযোর : 
প্রনুন্ত ও রুচি অনুনারে তাহার একদেশের গঠন ছারা! ভাহার বলধিধান, 
মাত উত্তম কথা) এবং মনুধ্যের সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জন্ত বিধান করিয়া তাহার 
মনুষ্যস্বকে পূর্ণত৷ প্রধান আরও উত্তম কথা। কিন্তু যে উদ্দেশ্বটা যত উত্তম, 
(নেই উদ্দেশ্য কার্ধ্যতঃ সাধন করা তত কঠিন ইংরাজেরা বলিতে পারেন, 
আমাদের অক্নফোর্ড আমাদের সামাজ্িকত্বে আমাদের মন্ুষ্যহে পূর্ণতা প্রদান 
করিয়া আমাদের জাতীয় শক্তি প্রদান করিয়াছে ; তাহারই বলে আমরা 
হুমওলকে তোলপাড় করিতেছি, তাহারই বলে আমাদের পৃথিবীব্যাপী 
[নঙ্গা, আমাদের পৃথিবাবাপী দামাঙ্গা * * হইতে পারে; ভোমরা বড় 
তোমাদের মুখে মকল কথাই শোভা পায়। আবার জাম্মাণি খলিতে, পারেন 
আমাদের মহ বিদ্যামন্দিরে আন শত বৎসর ধরি! থে বাক্তিগত বিশিষ্ট 
[ক্ষার বাবস্থ! হইরাঁছে, তাহারই ফলে দেখ আজিকার জান্মাণ সাহিত্য, 
জান্মাণ বিজ্ঞান, জাম্মাণ দর্শন, জানুন পাঞিতা,জান্মাণ শিল্প, জার্মাণ সঙ্গাত 
এবং সকলের উপর দেই উদ্ধত, স্পাদ্ধহ, জান্মাণ জাঞ্র হা, যাহার দলে" 
নাডানক্ষেত্র, নাহার ফলে 00151 [5সৈ১ যাহার ফলে ১0006 00 
1115)70159 বাহার কলে অন্য জাতির চক্ষুঃশূল "10815 10 (80707007)7 08 
মামনাও বাল, সহ্য কথা) ভোমরাও বড়, তোমাদের মুখেগ সকল কথাই 
শেভ। পান্ন। সফষগতা দেখির] বিচার করিতে গেলে হর ত ছান্মাণ রি ক্ষা- 
না৩কেই প্রাধান্য দিহে একবার ইচ্ছা না জান্্াণের জাপগগঠনে গাথা 
শিক্ষানীতির প্রভাব মন্বাকার কগিবার উপাঞ্ নাই ও এবং বধন বেখা রি, 
অত অল্প বিনের মধ্যেই জান্মাণ কি ছিল, কি হহরাছে, হদন এ কা, 


৯৯ 
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নীতির প্রতি পক্ষপাত আপন! হইতে আসিয়৷ পড়ে । আর ইংরাজ যখন 
'ফ্সফোর্ডের গল্প করেন, তখন ইংরাঁজের বর্তমান অবস্থা কতটা ইংরাজের 
শিক্ষানীতির ফল, আর কতটাই বা ইংরাজের বহুশতাব্ধীবাপী রাষ্টীক 
'অিব্যক্তির ফল; আর কতটাই বা তাহার নিবাস ভূমি ক্ষুত্র দ্বীপের ভৌগো- 
লিক অবস্থানের ফল, তাহার সমাক্‌ মীমাংসা দু্ধর বলিয়া বোধ হয়। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজকাল একটা নূতন কথা শুন! যাইতেছে 
কিছুদিন পুর্বে এ কথাটা তেমন স্পষ্টভাবে শুনা বাইত না। বাক্তি ও 
সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিপরীত থিওরি প্রচলিত আছে। 
একটার ইংরাজী নাম 11.015140911907 বাক্তিতন্্রতা, আর একটার নাম 
9001211৭া। সমাঁজতত্্রত। | এক দল বলেন, বাক্তির জন্তই সমাজ; আর 
এক দল উল্টাইয়া বলেন, সমাজের জন্যই ব্যক্তি । বাক্তির উন্নত না হঈলে 
সমাজের উন্নতি হয় না, ও সমাজের উন্নতি না হইলে বাক্কির উন্নতি হয় না) 
কাজেই একের স্বার্থে অন্ঠের শ্বার্থ প্রতিত্ঠিত। সতা কথা; কিন্তু সত্য 
হইলে কি হয়। এক দল বলেন, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বতগ্রভাবে 
্ুর্তিাভ করিতে দাও; সমাজের যে ব্যবস্থা বাক্তিগত ক্ফুস্তির অনুকূল, 
তাহাই বজীয় রাখ; তবে কি না, সমাজ না থাকিলে বাক্তির উন্নতি নাই; 
সেই জন্য সমাজ রাখিবার জন্য যতটুকু দরকার, সমাজের খাতিরে ব্যক্তিগত 
স্বাতক্ত্রের ততটুকু সঙ্কোচন কর। এই মতের এক জন প্রদিদ্ধ প্রচারক 
নুগ্রসিদ্ধ দার্শীনক হার্বার্ট স্পেন্সর। অনা পক্ষ বলেন, যখন সমাজের কুশ- 
লের উপরই ব্যক্তিগত কুশল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, তখন সমাজের মঙলার্থ 
বাক্তিকে আপনার স্থার্থ সম্পূর্ণ বিসঙ্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে। ভজ্জন্য বাক্তিকে সর্বতোভাবে সমাজের অধীন রাখিতে হইবে) 
তবে দেটুকু স্বাধানতা দিলে সমাজের প্রভাক্ষ ও পরোক্ষ অনিষ্টের 
আশঙ্কা নাই, সেইটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে পার। আজকালকার 
অনেক বিখাত ও অখ্যাত পণ্ডিত এই মতের পোষণ করেন। 
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বেশী দিনের কথ| নহে, বখন রেলওয়ে ও হ্ীমার সহম। ধরাপূষ্ঠে আবি- 
ভূতি হইয়! ধরাপৃষ্ঠের আয়তন সন্ধীর্ঘ করিয়া! ফেলিল, এবং টেলিগ্রাফের তার 
বায়ুপথে উড্ভীন ও জলপথে নিমগ্ন হইয়া কালেরও সংক্ষেপমাধন করি 
ফেলিল, তথন বড় বড় তব নহাননে নৃত্য করিয়। বলিলেন, এইস 
মানবজাতিসমূহ চিরস্তন ঠিংসাবিদ্বেষ বিপর্জন দিয়! পরম্পর সথাবন্ধনে আবদ্ধ 
হইবে ও পরস্পর প্রেমালিগনে জড়াজড়ি করিবে ৷ অধিক দিনগত হর 
নাই, কিন্ক ফলে দেখা যাইতেছে, মনুযোৰ এই থনিষ্টভাবন্ধনের দল অনানূপ 
হইয়া দাড়াইয়াছে। জাতির সহিত জাতির প্রেমালিঙ্গনের পাখটা অভান্তু ঢঠ 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; বিশেধ 5২, সভাজাতত ষখন অসভাজাতিকে প্রেনপানে 
বাধিয়া ফেলে, সে দড়ি ছেঁড়ে কাহার সাদা! & * + এই বিংশ শঠানদান 
প্রারস্তে সভ্য জাতির প্রেণালিজন শিবাজা ৪ আকজণ খারের ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ প্রেমালিঙ্গনকে ন্মরণ করায়। হাবাট স্পেন্মর আশ! করিয়। বগিন। 
ছিলেন, মচিরে সভ্য জগতে সাদরিক দুগের অশান্তির অবসান ঘটিয়া বাণিও। 
দুগের চিরশান্তির প্রা তষ্ঠ। হইবে । পেই মগামন। বৃন্ধ দাশানক আজ" পর্যাগ 
ধরাপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিটতুছেন ; কিন্তু তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । 
এবং তিনি ছুঃখ ও নৈরাগ্ঠের আর্তনেত্রে টাহিঞ। দেখিতেছেন, বাণিঞ্জাকে 
উপলক্গনাত্র কারিয়। মনুনা মনুমোর প্রত, সমাজ সমাজের প্রত তীক্ষ ছুৰিক। 
আন্ষলন করিতেছে । যাহাদের সহিত বন্ধুত্বের মাশা ছিগ, ভাহার। দারুন 
শত্রুতে পরিণত হইরাছে; এবং বিখাল বসুদ্ধর। প্রত্যেকের পক্ষে এক 
বিশাল শক্রপুরীতে পরিণত হইগ়াছে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক রা আগ- 
নার প্রতিবেণী হইতে আত্মরক্ষার জণ্য সর্বদা! বিনিদ্রভাবে সশস্থ হইর। 
ঈাড়াইন়! আছে, এ+ং কিমে শক্রর ক্ষ ও আপনার জয় হয়, তাহাই উহার 
একমাত্র ধানের বিষ হইয়াছে। ব্ঠনান অবস্থার অবগ্স্তাবী ফল ব্যক্তি- 
তন্্ের অবনতি ও সমাজ তন্ধের অথবা! রাষ্ট্র তন্্ের অভিব্যক্তি । রাষ্ কিক্বপে 


১৪৭ মানাকথ! 


বড় হইবে, রা কিন্ধপে বলি হইবে, রাষ্ট্রের করূপে গোরব বাড়িবে, 
রাজনীতিবিৎ হইতে সাহিভ্যসেবী পর্যাস্ত মফলেরই তাহাই প্রধান চিন্তা 
ক'রণ হইয়াছে। ব্যক্তির জীবন কিসের জন্য? রাষ্ট্রের জনা, রাষ্ট্রকে 
বষ্ড়াইবার জন্য। রাষ্ট্রের ভনা সর্বন্থ সমপণ করিতে বাক্কিকে সর্বদা 
প্রন্থত থাকতে হইবে। বিংশ শঠাব্বী এই রাষ্টরতুদ্বকে বঙ্গে লইয়া অব. 
“এ'ণ হইয়াছে। | 

কোন্‌ শিক্ষানীতি উতকুষ্ট, এখন কি আর খুলিয়া বলা আবশ্যক? 
₹হাই ৬৮ শিক্ষানীতি, বাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের, তাহার 

র স্বার্থরক্ষণে সম্যকৃরূপে সমর্থ করে| সেই শিক্ষাই শিক্ষা, যে শিক্ষা 
প্তাক ব্যক্তির ব্যক্তগত দৌর্বল্য দূর করিয়। প্রত্যেকের বাক্তিগত 
রি স্তর বঙ্গাধান করিরা, গ্রতোকের ব্যক্তিগত শক্তির স্মা্ত মাধন করিয়া, 
তহাকে মমাজের ঝারাষ্ট্রের দাসত্বের জন্ত উপযোগী করে। প্রভ্তোক 
ঁ তাহার প্রতিবেশীর জন্য যুদ্ধার্থ সর্ধদ। প্রস্তুত আছে; রাষ্টরভৃক্ত প্রত্যেক 
রে যেন সর্বদা শিক্ষিত সৈনিকরূপে আপন রাষ্ট্র রক্ষার ভন্ত প্রস্তুত 
থাকে । সেই মকল পুরাতন কথা এখন আর শোন! যায় না, অথবা এখন 
নৃতন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে । শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক ব্যান্তর সমগ্র 

স্তর সন্বাঙ্গীণ ম্ম্িলাধন করিতে হইবে )১--উত্তম কথা) কেন না, তাহাু 
সমগ্র বৃত্তির সব্বাঙগীণ স্মৃত্তি লাভ করলে উহা রাষ্ট্রের ইষ্টসাধনেই আবশাক 
ত্টাবে। শিক্ষা বাজ! প্রত্যেক ব্যক্তির বাক্তিগত রুচি প্রবুণ্তি ও ক্ষমহা 
পশিঃভাবে আপন আপন পথে অভিবাক্ত করিতে হইবে )১-অত উত্ত৭ 
ক) কেন না, কমত]। ভভিবাক্ত হইলেই ৩ রাষ্র স্বর্থনাধনে 
শয়োজত হইবে | বিশ্ববিপালয়ের উদ্েখা, শিক্ষাদান বা উচ্চশিক্ষারান। 
কিন্ত সংদারের ভাষণ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষাথ বা আন্রহিঠার্থ [শিঙ্ষাথাকে 
গ্রস্তত করা সেই শিক্ষার মুখা উদ্দেশ্য নহে রাষ্টীনে বলিষ্ঠ করস 


প্বু 
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বাটে র হিতসাধনহ দেই শিক্ষার মুখা উদ্দেশা; তবে রাষ্ট্রের ছিতেই 
বখন তাহার হত, রাই। নষ্ট হইলে তাহার বাক্তিত্বও যখন ধংস 
পাইন, তখন গৌণভাবে এই শিক্ষা দ্বার! ভাহার বাক্কিগত মঙ্গল 
সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রবিৎ, রাজনীভিবিৎ ও একাঞ্জের 
শিক্ষা নীতিবিৎ, সকলেই শিক্ষার এই উদ্দেশা আবিষ্কার করিয়াছেন, এব' 
কি বিখাবদ্যালয়, কি নিয় বিদাপয়,কি লাবরেটরি, কি লাইরেরি, কি 
কারখান!, সর্বত্র, এই শিক্ষার উৎকর্ষ বধ|নের জন্ত বাস্তু রহিগ্াছেন। নল। 
বাহুল্য, জান্মাণিতে এই শিক্ষানীতি সম্যক প্রতিষ্ঠি 5 হইয়াছে, এবং জার্ম।- 
ণিতেই এই শিক্ষানীতি অন্ুপারে বিশ্ববিধালয়ের শিক্ষা প্রণালী গঠি হ সংগত 
ও পুনঃসংস্বত হইয়াছে। অন্যান্ত দেশ ও আস্তান্ত জাতি এই জাতির 
সরণের জন্য বাকুল রহিয়াছে মাত্র। মনেকট| সদলণ্ড নে না! ভইয়াছে, 
তাহা নহে) চক্ষর লন্ম।থে উদাহরণ জাপান। 

বস্ততই আজ আমি মরণো রোদনে প্রস্থত হইয়াছি, কিন্বু আমাকে ৪ 
স্বীকার করিতে হইাতছে বে, এতক্ষণ শিক্ষানীতি মন্ধন্ধে এএ বাগ বালা 
বারা পরমসহিষু শোতিবুন্দের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিলাম, মামার রোদনের 
ও চীৎকারের এই অংশের বগ্ুনান প্রণঙ্গে কোনই আবশ্যকতা ছিল না। 
কেন না, আমাদের ভারতববের শিক্ষাপ্রদঙ্গে ইহার নধো কোন শি 
নীতিরই প্রয়োগের অবমর মার নাই। আমাদের দেশে যে ঝট, সম্প্রতি 
বর্তমান, অপাপক দাঁল দেহ শ্রেণীর রাষইীকে 17117105810) অঙহীন 
বা ছিন্নাঙ্গ সুতরাং জাবনহীন রাহী, সংক্া দিনা তাহাকে আলোচনার 
অযোগ্য বলিয়া অবঙ্ঞাত করিয়াছেন। আমাদের দেশের রাষ্টীয় শক্তি 
বৈদেশিকের হস্তে; বেখান হইতে শৃক্ষির পরিচালনা হয়, তাহার সহিত 
সমগ্র সমাজের কোন জীবন্ত সম্বন্ধ নাই, কোন চেতনার সম্পর্ক নাই 
সমাজজশরীর তাহার মস্তি হইতে এতট! বিচ্ছিন্ন হইয়। রহিয়াছে যে, একের 


১৬৬ নানাকথা। 


উপর আঘাত অস্তকে স্পর্ণ করে না, একে বেদনা পাইলে অন্তর তাহার 
সমবেদলার সঞ্চার তয় না। রাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত ঘখন রাষ্ট্রভক্ত জনসজ্মের 
কোন সম্পর্ক নাই, তখন ইউরোপের বর্তমান শিক্ষানীতির প্রয়োগেরও 
&খানে কোন অবসর দেখি না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে ও 
ভিতনাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম । মৃত্তিকা রস যোগাইয়! ও সার যোগাইয়া গাছকে 
পোষণ করে সত্য কথা, কিন্ত তাহা বলিয়। মুত্তিক! গাছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গমধো 
গণা হয় না; সেইরূপ, আমরা'ও কর দিয় ও অয যোগাইয়া রাষ্ট্রের পোষণ 
করিতেছি, সন্দেহ নাই ) কিন্তু তাহা বলিয়া আমর! রাষ্ট্রের অঙ্গমধ্যে গণিত 
নহি; আমরা রাষ্ট্ররূপী বৃক্ষের শাখা পল্লব ফল ফুল কিছুরই. মধো নহি, 
আমর! তলম্থ উর্বর তূমিমাত্র ; তাহার উপর ভর দিয়া বনম্পতি দীড়াইয়া 
আছে, তাহার রস শোষণ করিতেছে, এবং তাহাকে তন্ুগ্রহ করিয়। ছায়। 
দিতেছে, এবং প্রতিবেণী গাছ আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে । 
আমাদের এই অধম নির্ঠীব অস্তিত্ব যে কখনও রাষ্ট্রীয় ভিতসাধনে ও স্বার্থের 
রঙক্ষণে নিযুক্ত হইবে, রাষ্ট্র তাহা আশ। করে না, বা অপেক্ষা করে না । 
আমাদের যাহা রাষ্, তাত! আমাদের হইতে স্বাধীন, তাহা আমাদের মুখা- 
পেক্ষা করে না, তাহা আমাদের বলে বলীয়ান নহে, তাহা আপন বলে বলী- 
সান্‌-__অমিততেজে বলীয়ান্‌। & 
স্থতরাং ইউরোপের প্রচণ্ড রাষ্ট্রীক শিক্ষানীতির আমাদের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ হইতে পারে, এরূপ মনে করা বাতুলতামাত্র। তরে আমাদের 
নহামহিম মহাবল মহামুভাব রাষ্ট্র আমাদিগকে যে নিজ্জীব মানবজীবনধারণের 
অধিকার দিয়াছেন, সেই মানবজীবনের বধধাসম্ভব স্ফর্ঠির জন্য আমাদেরও 
একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, এবং”আমাদেরও একট! শিক্ষানীতি 
আছে। ভাহার সহিত পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষানীভিসমূছের তুলনায় আলো- 
চনার কোনই প্রয়োজন নাই। রাষ্তরের উন্নতি, রাষ্ট্রে বলবিধান, রাষ্ট্রে 


হওসানন প্রস্থৃতি ত দূরের কথা। শিক্ষার উদ্দেশা মন্বন্ধে অন্তান্ত বে নকল 
থিওরির উল্লেখ করিয়াছি, সে সকলেরও এ দেশে ষথাবথ অর্থে প্রয়োগ 
সম্ভবে না। লিবারাল এডুকেশনের উচ্চতম অর্থ বলিয়াছি--সগপ্ত বৃত্তির 
সাম্স্যসাধনদ্বারা। সর্ধবঙ্গীণ শ্য্তিসাধন ; কিন্তু যে জাতির সমস্ত গুভাটিভ 
পরহস্তগত, * * তাহাদিগের উদ্দেশে অত দীর্ঘ সুললিত বাক্য প্রয়োগ 
করিলে নিতান্তই উপহাস করা হপ্। আবার টেক্নিকাল এন্ুকেশন অর্থাৎ 
বিশিষ্ট একদেশিক শিক্ষ। ব্যক্তিগত শক্তির উন্মেষণের পক্ষে উপধোগী ) এ 
সকল বাক্ও তাহাদের প্রি প্রয়োগ করা নিক্ষল। যাহাদের প্রবৃত্ত 
থাকিতে পারে। কিন্ত দেহ প্রবৃততর পারতৃপ্তির উপায় নাই) খাহাদের ক্ষচি 
থাকিতে পারে, কিন্তু সেহ রু।6র পরিস্ৃপ্তির উপায় নাই ঃযাহাদের ব্যক্তিগত 
ক্ষনত| থাকিতে পারে, কিন্ত সেই ক্ষমতার প্রয়োগের স্থান ব৷ অবকাশ 
নাই; তাহাদের পক্ষে এই শিক্ষানাতির কথ তোলা অনাবশাক। এ 
নকল ল্। ল্৷ কথা, এ দকণ দীর্ঘ সনাদ, এ নকল স্থুললিত বিশেষণবটা, 
উ সকল পাণ্ডিতা-পূর্ণ ধিওরি ত্যাগ করিয়। আমাদের ছব্পণ “হান 1॥- 
(11110 জাবনের উপধে। গী শিক্ষাণাঠি অবলম্বন করিতে হইবে। 

ফলেও 'দাড়াইগ্নাছে তাহাই। আমদের বিশ্ববিদ্যালয় বে আইনের 
দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, দেই আইনের 1)7621)01৩ মধো আমাদের শিক্ষা- 
নাতির উদ্দেশ্য কি, তাহ! ম্পষ্টাক্ষরে লেখ! আছে। ৮11145709৫1 
0010170011150 09 656)11517 7 01715 হট 021০5 005 
[১0111)95.01 85581৮00102 105 ০8170100000 09019)115 8 
17৮৩ ৪০০176৫ [9990161205 811 110610161180705 06108 
(010) 90161106 81700 4১/21/0010 1৩%2101]6 0160 ১ 30840. 
1101081 00006565 2565109170৩ 0€ 00101 16517601156 20০ 1010001)0, 


এই ইঃরাজীর বাঙ্গান্।' অনুবাদ আবশ্যক নহে; কিন্ত ইহার মধোও ছুই 


১৬৮ শলনাকথ। 


চ।রিট। সুদীর্ঘ ও মুললিত বিশেষণ যখন রহিয়াছে, ভখন ইহার ভাৎ্পর্ষা 
বুঝিবার চেষ্টা আবশ্যক । | 

শিক্ষার উদ্দেশ্য বাহাই হউক, অন্যান্য'দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক ব্য 
ও,পরীক্ষাকার্ধয উভয়ই স্বহস্তে গ্রহণ করেন। লগ্ডনে একটা আধুনিক 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভার না লইয়া কেবল পরী- 
গার ভার লইতেন। সেই লগুন বিশ্ববিদালয়ের অনুকরণে আমাদের 
বিশ্বাবদ্যালয়গুলি স্থাপিত হইল। ছাত্রের যেখানে টক, বনে জঙ্গলে হাটে 
মাঠে ঘাটে শিক্ষ। পাইয়া আসিবে ? বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দ্েখিবন, তাগাদের 
কোন্‌ শাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে। হাভাদিগকে এক একটা ছাপ 
দিয়া, এক একট! উপাধি (দিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিবেন! লোকে দেন 
বুঝিতে পারে এই এই ব্যক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছে, আর অন্য ব্যক্তির জ্ঞান 
জন্ায় নাই। শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ, হই কা সম্পূর্ণ বিভিন্ন) শিক্ষার 
উদ্দেখ্য অমান্ুকে মান্য করা; আর পরীক্ষার এ অমানুষ মাসুম হই- 
যাছে কি না দেখা, অমানুষের নধা ই চষ বাছয়া লওয়া 
বাহুল্য, পৃথিবীতে এমন কোন উপায় এ গ্াস্থ গর হয় নাই, বাভার 
সাহায্যে অমানুষ হইতে নিঃসন্দেহে মানুব রি ওয়া বাইতে পারে। 
এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়কে একট! বৃহৎ ছ'কনি ঝ চালুন বস্ত্র মনে 
করিতে পারি। চালুনিতে হাজার কতক মান্চন অমানুষ ফেলিয়া দেওয়া 
হয় ; চাঁলুনিতে নাড়া দিলে তাহার ছিদ্র দিয়া মীনুষগ্ডলা বাহির হইয়। 
আসে; অমানুষগুল! তফাৎ হইয়া যায়। বল! বাহুলা, চালুনি যেমনি হউক, 
উহ্থার উপর সম্পুর্ণ বিশ্বান কর! বায় না। যখনই নাড়ী দেওয়া! যায়, তখনই 
নানুষের গ! লাগিয়া কতকগুলি অমানুষ বাহির হইয়। আসে; আর অরুষ্ট 
দোষে অতি উৎকৃষ্ট মানুষও সময় সময় আটকাইয়া বায়। কাজেই একবার 
নাড়া! দিলে চলে না, ছুই তিনবার নাড়া দিয়! শল্য কইতে তুষকে পৃথক 


বলা 


জরথো রোলন ১২৯ 


করিতে হয়। কিন্তু শসোর শসাস্ব উৎপাদনের জনা চালুনি যন্থু দায়ী 
নহে। সে কেবল আপনাকে নাড়া দিয়াই গালাস। *লা যেখান ভইঞ্ছে 
আস্থক, তাহাতে তাহার কিছুই আসে যায় না। 

যে এজুকেশন ডেম্প্যাচের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যাণয় স্থাপিত হইয়াছিল, 
ভাহাতে স্পষ্ট লেখ! ছিল, 10 71710100068 ড০৫6 0 ০৪77078 
00 /%0% 5০ 77110 70 70211 /17677154/6517%70152717787/647-%, 
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টু কি না, শিক্ষার জন্ত বিশ্ববিপ্যাপয় একেবারে দায়ী থাকিধেন 

; মুখে যেন ফাকি দিয়া পণ্ডিত নামে উততরাইয়া আসিতে না পারে, 
রী চাহার জষ্ঠই দায়ী । বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের উপর 
4১0১400601700101 01101100018 যহই চকচক করুক, বিশ্ববিদ্গাহ়ের 
হাতে ১1১৪7০20071 01100710101 এর রি উপায় না| 
পূর্বেই বলিয়াছি, হাটে মাঠ ঘাটি লোকে শিক্ষা পাইয়। আছি, 
বিশ্ববিদালয় ও াইকে বাহ ইয়া ইবন মাত্র) যেন মেক চালান না 
হয়। হাট মাঠ ঘাট হইতে যি কেঠ শিক্ষা পাইয়া বাদন সহা কারা 
না ভাসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তাহাতে কিছু দার আসে না। কেহ আসে, 
ভালই; গাহাকে বাজাইয়া লইব; কে না ভাসে, আরও ভাল, বাঁজাণর 
পরিশ্রম রহিল না। ভবে নিতান্তই হাট মাঠ থাট যে ফেখান হইতে আসিবে, 
সকলকেই বাজাইতে হইলে পরিএমের ঝড় আধিক্য হয় ॥ তজ্জঞন্য নিম 
হইল যে নকল পা ও মকল ভাটের পরীক্ষার্থীকে আমর। বাজাদু 
না; আমাদের জানা শুনা চিহ্নিত হাট মাঠ ঘাট হইতে যাহারা আদিবে, 
তাহানিগকে খুব জোরে বাঞ্জাইব। উষ্কার উদ্দেস্টা কেবল পিএম 
বাচান। 


১৭০ ূ ননাকথা 


কলে দীড়াইণ এই, এ দেশে কয়েকটি ছাকনি হয্ত্েণ প্রতিষ্টা করা 
হইল, তাহাদের খুব জীকাল নান দেওরা হইল, বিশ্ববিদ্যালয়; কিন্ত 
কার্ধাতঃ হইল বিশ্বপরীগ্গালয়। বে হেতু কোন বগগ হইতে এক ক্রান্তি বিদ্যার 
উামের কোন ব্যবস্থা! থাকিল না। লোকে অন্ত স্থান হইতে বিদয। পাইয়া 
আলিবে, চালুনিতে নাড়া দিয়া দেখা বাইবে, কাহার বিদ্যা কত মোটা। 
ও ঘাহাদের বিদাা। বেশ মোট সোট।, ভাহাদিগকে তপ্ত মুদ্রায় চিহ্নিত 
করিরা সংপারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ও বল! হইবে, বাও বম, এই 
বিশাল সংসারক্ষেত্রে তৃণ শম্পের অভাব নাই, চিহ্নিত পুচ্ছ লইয়া স্থুথে 
চরিয়া খাও ) 42100 9৬0110৮9৪71 7070 500৮0158607 500% 
৮0015911০10) 01 010 ১৪8৩ এইখানে বল আবগ্যক যে, যে 
সক পরীক্ষার্থী এই চিহ্ন লইবার জগ্ত খিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইতেন ও হইয়। থাকেন, এই চরির| খাইবার অধিকারপ্রাপ্তি ভিন্ন 
তাহাদের মনের মধ্যে অন্ত কোন উচ্চ আকাঞ্রার লেশমাত্র ছিল না ও 
নাই) আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তখনও 
এফ প্রকার দেশী বিদা। প্রচলিত ছিল, এখং ভ্টাচাযোর টোলে এ 
(বন্য প্রদত্ত হইত; সেবিদ্ার অন্ত কোন মূল্য থাক আর নাই থাক, 
উহ্ণর সহিত রজতকাঞ্চনের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। যে মুড়েরা 
সেহ বিদা-উপার্জনে জীবন আতিবাহিত করিত, তাহাদিগকে ঘরের 
কড়ি খরচ করিতে হইত না, এবং বাহার! বিদ্যা উপাঞ্জন করিত, 
ভাহারাও “বিদ্যার বিনিময়ে পরের কড়ি আদায়, করিবার সুবিধা পাইত 
না। কিন্তু ইংরাজি বিদ্যা থেশে প্রচলিত হইবামাত্র লোকে দেখিতে 
পাইল যে, ইংরাজের সমুদ্র পার হইতে নাম্মাবিধ অদ্ভুত লামগ্রী আনিয়াছেন, 
তার মধ্যে এও একটা অত্যন্ত অপরূপ সামগ্রী । অতি সহজে এ একটা 
পেট ভরিবার- উপায়। এই বিদ্যার উপাঙ্জনে কীথমত কিঞ্চিৎ কড়ি 


অরণো রোদন ১৭১ 


খরচ করিতে হয় বটে; কিন্তু তার পর ইহা বেচিয়া, বা ইহার, বিনিময়ে, 
বা ইহার নামে, যথেষ্ট কড়ি ঘরে আইসে। অর্থোপার্জনের বত গন্থ! 
দেশের মধো প্রচলিত ছিল, সগ্মধো এইটাই সব চেয়ে সহগ্গ পন্থ। হইপ। 
ইহাতে অধিক মুধধধনের দরকার হয় না, ইঞাতে অধিক ব্যবসাগবুদ্ধ 
আবগ্তক হয় না, এবং সব চেয়ে সুবিধা-ইহাতে দেউলিমা হইবার 
কোন আশঙ্ক। থাকে না। কাজেই এই নিরন্ন দেশের ক্ষুধাত্র লোকের! 
দলে দলে এই বিলাতী বিদা! 'অর্জন করিয়া বিশ্বধদ্যালরের ছাপ লহইবার 
জন্ত ঝুঁকিতে লাগিল) এবং দলে দলে বিশ্ববিদ্যালরের চালুনির ভি হর 
প্রবেশ করিনা মুস্থদু'হুঃ চালু'নর ঝ'কড় সহা করিতে লাগিল । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধিক কনভোকেখনে ভাইলু চান্সেলার বিদ্যার 
মহিদা ও শিক্ষার গরিমা সম্ঘদ্ধে ষতই তত্বকথ। উপদেশ দিন না কেন, 
এ দেশের শিক্ষার্থীর মধো পৌনে যোল আনার পক্ষে বিশ্ব'বদা।লয়ের 
ছ্বারগ্থ হইবার একমাত্র উদ্দে্ঠ কোনরূপে জীবিকার সংহান। ইহা, 
অন্তান্ত সতা কথা, ই লুকাইবার কোন গ্রয়োছন নাই। "আমাদের! 
দেশের বিদ্যার্থীরা সাহিভা চাহে না, দশন চাহে না, হাহার। চাছে কেবল: 
উদরান্ন। পৃথিবী গোল হউক, আর ত্রিকোণই হউক, পৃরথবী, স্থির, 
থংকুক, আর বন বন্‌ করিয়াই থুরুক, চন্দ্র মৃৎপিও হউন বা লুধাভাওড। 
হউন, মাকবেথের রচনাকর্ত। দেকস্পীরর হটন আর নেপোলিরন: 
বোনাপার্টি হউন, পলাঈী নৃদ্ধের বিজেতা ক্লাইবই হউন, আর চৈত্ঠ। 
লাইব্রেরীর সম্পাদকই. হইন, ভাহাদের তাহাতে কিছুই যায় আসে না): 
তাহাদিগরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রত্যাশায় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহি হা, 
যাশ্াই গলাধঃকরণ করিতে বলিবে, তাহারা তাহাই করিতে সর্বগা 
প্রস্তুত আছে। এবং তাহারা যেরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে পুর্ণ বৈরাগোর 
সহিত দর্শন বিজ্ঞার্জী সাহিত্যের বিবিধ মিষ্ট, তিক্তার, গলার, খেচরাস্ষ 
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উদরস্থ করে, তাহাতে ভাহাদের অধ্যবসায়ের, তাহাদের সহিষুতার, 
তাহাদের অনাসক্তির, তাহাদের রৈরাগ্যের, তাহাদের বীরত্বের প্রশংস 
না করিয়া]! থাকা যায় না। এবং-আমর! তাহাদিগকে কিছুতেই দোষ 
দিত পারি না। এই নিম্ন দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থী দর্শন বিজ্ঞাংনর 
মাহাত্বা বুঝে না, কাব্যপাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে জানে না, “বিদ্যার 
জন্ত বিদ্যার গৌরব” করিতে জানে না, ইভাদি দীর্ঘচ্ছন্দ কথা বলিয়। 
ধাহাঁর! বিদ্রপ করেন ৪ টিটকারি দেন, তীভারা নিতান্তই হৃদয়হীন। 
তাহারা যে উচ্চতর উদ্দেশা লইয়া বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করে না, তজ্জন্ত 
তাহাদিগকে উপহাস করা নিভান্ক শমানুষের কাজ। এবং যখন দেখিতে 
পাই যে, আমাদের অধিকাংশ দরিদ্‌ শিক্ষার্থী পরের নিকট ধারকর! জীর্ণ 
গাউনে কথিত শরীর আবৃত রাখিয়া ভাইম চ্যান্সেপারের হস্ত হইতে 
কম্পিতহস্তে সাপের ডিপ্লোমাপানি গ্রহণ করিয়। মৃহুত্টের জন্ত উৎফুল্ল হয়, 
কিন তাহার পর সেনেটহাউসের সোপানবলী অতিক্রম করিয়াই আপনাদের 
ভবিষ্যৎ জীবন আপার দেখে) ঘথন দেখিতে পা, তাহাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা, 
তাহাদের বিসবা পিমী মাণী, তাহাদের ক্ষুধার্ত ভাই ভগিনী, বড় আগ্রহের 
সহিত. বছুবপর পরিয়া তাহাদের মুখ চাহি বসিয়া আ।ছে, কিন্তু সেই আশা- 
পুণের বিশেষ কোন ভরসা নাই ; যখন দেখিতে পাই, শতের মধ্যে পাচ 
জন মাত্র সংসারে গ্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ সকলতা উপাঙ্জন করে, কিন্তু 
বাকী পচানধ্বই জনকে অপূম কেরাণীজীবন অগবা। রপেক্ষা হীনতর অন্য 
কোন বৃত্তি আশ্রয় করিয়াপ্রা শত অপমান নীরবে সহা করিতে হয়, 
অপমানের অশ্রধারা তাহাদের গওদেশ দিয়া বিগলিত হইতে পারে না, কিন্ক 
লো লোচনের নন্তরালে ভাহাদের ভ্যন্তরে করিত হইয়া তাহাদের 
হৃদয়কে ক্রিপ্ন করে, তাহাদের প্রাণকে জীর্ণ করে, তাহাদের অন্তরিভ্্রিরকে 
অবসন্ন করে; এবং মে এই অপমান নীরবে সন করে, কেবল নিজের জনা 
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নভে, পরের জনা, পিতা মান্তার জলা, স্ত্রী পুলের জনা, ভাই ভগিনীর জনা, 
নিরাঙ্য় মাসী পিমীর জনা, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, ধন্মগাকনে ঘদি জ্ঞানী 
জ্চনের আপেক্ষা গৌরব থাকে, এবং গাথা বন্ধু যদি ম'নব ধনের পরাকানঠা 
হয়, তবে হে বিধাতঃ, হে দেব্দব, এই দরিদ্র জীবগণকে তুম দয়া করিওী। 
গার্স্থা ধঙ্ুপালন বে কেবল আমাদের (দহ আছে, এমন নভে, এবং 
অল্লাভাব ষে ফেবল ভারত বর্ষীয় জনগণেরই একচেটিয় সম্পত্তি, হাহা নহে 
অন্থ দেশেও জীবনসংগ্রাম অধিকাংশ নরনারীর পক্ষে অতি তুমুল ব্যাপার; 
এবং সেই জীবনসংগ্রাম হইতে সর্ধদেশে রাজনাতি, দমাজনাতি, শিক্ষানীতি, 
ধ্মনীতি গ্ুভৃতি সকলের উৎপত্তি । দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাছিঙা অস্তি 
উৎকৃষ্ট বস্তু) উহার মন্থুযাকে উন্নত করে, উচ্চ পব্ণায়ে অধিরঢ় করে, 
মনতষাত্ের বৃদ্ধি ও শ্ষ,প্তি ও বিকাশ সাধন করে। কিন্তু জগতে মনুষাসংখ্যার 
ভুলন!র অঙ্নলের সমষ্টি যখন নিতান্ত অধক নহে, এবং সেই অন্নের জন্ঘ সংশ্থা- 
মেই জীব্জগন্ডের প্রতিষ্ঠা, তখন সর্ধববদেশে সর্বাকালে মমুষালমাজের অধি- 
কাং* যে অন্নাজ্জনের জন্ত অবকাশহীন হইয়। নিণুক্ত থাকিবে, তাহ] বিচিত্র 
কিও ঞ বিষয়ে পাশ্চাত্যে ও ভারভব্ধীয় কোন গ্রভেদ নাই। কিন্ত এক 
বিষয়ে প্রভেদ আছে। গাশ্চাতা মভ্যদেশে মন্থুযোর আল্নার্জনের জন্য সহজ 
গ্থা বিদ্যমান আছে। বে সকল দেশ ভাগ্যবলে ও উ্রতিহাসিক নিয়মবলে 
আজকাল উন্নতির পদবাতে ধগা়মান আছে, ভাহাতে অন্নার্থার অশ্লাগমনের 
জনা সহজ গছ! যুক্ত রহয়াছে। সমগ্র গাইটশক্ত দেশের শিল্প বাণিজ্জোর 
বিস্তারের জনা ভীনণ উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে দ গারমান আছে। দেখেন মধ্যে 
সহ কারখানা, সহ টেকৃনিকাল স্কুল, দেশের লোককে অন্নাজ্জনের উপায় 
দেখাইবার জনা প্রস্বত ভাছে। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের বিশ্বাধগালয়, 
দমৃহ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার, সতোর আবিষ্কার গ্রহৃতি অতি উন্নত বত গ্রশ্টণ 
কারয়াছেন বিয়া ফে ম্গন্জী করেন, সেই জ্ঞানবিস্তারের মূলে, সেই হ্যা, 
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ধিষ্কারের মূলেও যে মানবের অক্নার্জনম্পৃহা, মনুষ্যজীবনের চিরন্তন বুভৃক্ষা 
বর্তমান নাই, এমন নহে । সংক্ষেপে বালিতে গেলে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাহার] প্রবেশ করেল, তাহারা মকলেই যে পাঙিভ্যপ্রয়াসী, সকলেই যে 
সভ্যান্বেধী, সকলেই যে বিদ্যার উপাসক, তক্নার্জন তাহাদের উদ্দেশ্য নহে, 
তাহা বছতে পারা যায় না। বিদ্যার সহিত আন্নর সম্বন্ধ থাক। বড়ই পরি- 
তাপের বিষয়, সন্দেহ নাই) এবং বিদ্যার সহিত অন্ধের সম্পর্কের অভাব যদি 
কোন দেশে বর্তমান ছিল বা! থাকে, তাহা এই. আমাদের অন্নহীন ভারত- 
বর্ষেই ছিল, এবং এখনও বোধ করি ব্রাহ্মণের চুষ্পাঠীর ভষ্ প্রাচীরের 
মধ্যেই বর্তমান আছে; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভাহা নাই। তবেসে দেশে 
যে কেবল অন্নাধীমান্র, তাহার জন্য অন্য উপায় নির্দষ্ট মাছে? বিশ্ববিদ্যালন 
তাহার একমাত্র ধার নহে । আমাদের দেশের অবস্থ। অন্যরূপ। আমাদের 
রাষ্ট্রীয় শক্তি ভিতরে শাস্তি রক্ষা করেন, বিচার দান করেন, দেশকে পরের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, এবং টেলিগ্রাফ ও রেলপথ খুলিয়া বৈদেশিক 
সামগ্রীর শুভাগমনের ও দেশীয় সামগ্রীর অন্তর্দানের উৎকৃষ্ট উপায় বিধান 
করেন। বিস্ৃতুতিন্ন দেশের লোককে অস্নাজ্জনে সাহাষা করা আনাদের 
রায় শক্তির কর্তবমধ্যে গণিত হয় না। এদেশে কল নাই, কারখানা 
নাই, টেকানকাল স্কুল নাই, শিল্প নাই বাঁ থাহা ছিল, তাহাও যাইতে বসি- 
য়াছে। বাণিজা নাই, কেন ন! দেশীয় বণিকের পণাদ্রবাবাহীপোত:ে বিদেশে 
প্রেরণের জনা যে সঙ্গীন বনদুক কামানের প্রয়োজন, সেই সঙ্গীন বন্দুক 
কামান সরবরাহ করিতে কেহ প্রস্তত নহে। * * * এ দেশের ভূমিতে 
কেবল শন্ত জন্মে, দেশের প্রায় লমস্ত লোকে সেই শন্ত-উৎপাদনে নিঘুক্ত 
থাকে, এবং যে বৎসর শস্ত জন্মে, সে বংসর-বাইতে পায়, মে বৎসর জন্মে 
না, সে বসর মরিবার অধিকার কেহ কাছ়ির! লন্ন না; আমাদের বাষট্রণক্তি 
সেই শস্যমম্পাত্র রাজভাগ গ্রহণ করেন, ভাহাতে প্রজার জীবনোপায় 
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সমাক্‌ বর্তমান থাকে কি না, হাভা যে মাননীয় মহোদয় * অদা সভাগতির 
আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে ও আপনাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহার 
নিকট তাহার সছৃত্তর গাইবেন, আমার কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। 
এ দেশের লোক যখন আবিষ্কার করিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাই 
অন্ার্জনের কিছু সুবিধা হইতে পারে, তথন যে তাহারা সেই মুবিধর 
আশ্রয়'এরহণ করিবে, তাহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না| যে অমর 
এ দেশে ইংরাজী বিদ্যার গ্রবন্ঠন হই'াছিল, সেই সণর়ে ইংরাজের রাজ কাণা 
সুচারভাবে পরিচালনের জ্ কুল মুর চাপরাপী হইতে মুন্সেক ডেপু 
পর্যান্ত অন্গ্রহ আবশাক হইয়াছিল ;) ভাহারাও বিশ্ববদালয়ের চিভি, 5 
ব্যক্তিগণের মধা হইতে করিয়া কুলি নসর মুহ্মেফ ডেপুটি প্রভৃতি অসঙ্ছেত 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেশের বগান অবস্থার 'ই্ডিল নিিলে কিং 
অধিকার না থাকিলে এ সকল কারা সম্পাদন করিবার উপায় নাই, এবং 
গবর্ণমেণ্ট যখন চিহ্িতগণের জীবিকার সংস্থান করিতে লাগিলেন, হন 
দেশের লোকেও যে অতান্ত আগ্রহের নহিত ইগ্ডিল দি গুলে' অধিকারা 
হইতে লাগিল, তাহা বর চত্র কি? 

ফলে অন্ত দেশে শিক্ষানাতি ধাহাই হউক, আমাদের দেশে সে সক? 
প্রয়োগের একান্ত অভাব। অন্য দেশে বিশ্ববিদালয় জ্ঞানচ্চন1 কনেন। 
সত্যাবিষ্কার কতেেন, মন্তুষোর ব্যক্তিগত ক্গমমতাবিকাশের চেষ্টা করিয়া ভাহাকে 
রাষ্ট্রের কর্মঠ ভূতে পরিণত করেন, মন্ুষোর সমগ্র চিত্তবৃন্তির সর্বাঙগীণ "টি 
সাধন করেন। তাহারা যথার্থই শিক্ষা দেন, এবং এহ যত্েও বদি কেহ 
শিক্ষা! না পায়, তাহাকে শিক্ষিতরে চিহ্ন না দিয়া জাবিকার জন্য অন্ত ছা 
আশ্রয় করিতে বলেন। আমানের দেশে শিক্ষার সে মকল উদ্দেশ্য নাই । 
এ'দেশের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য উন্ধপ বুঝিলে শিক্ষানীতিকে উপহাদ করা 


ক পপ পান পপ পতি ০৮৮০০০ পা 





ধ্ঃ রামু লামশ্চল পশু পি. তাত, হ 


১৭৬' মামাকণ। 


হয়, এবং শ্য়ং প্রতারিত হইতে হয় । এ দেশের বিশ্ববিদালন শিক্ষাই দেন 
না| সাহারা কেবল পরীক্ষা করেন। বাহার। অন্তত শিক্ষা পাইরা পরীক্ষার 
চন্য আবেদন করেন, াহাদের মুখা উদ্দেশা জীবিকার্জন, চিত্তবুত্তির ক্ষদ্তি 
লাগ নহে, ম্ম্ুহাত্বের বুদ্ধিও নহে, পাঞ্ডিছোর অঞ্জন৪ নতে। তবে 
মন্দ কোন দেশেই নিজ্জীণ পদার্থ নছে; ছুই এক জন মন্ুনা লক্ষান্রট 
ও উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া সহস! পাগ্ডত্্য উপাজ্জন করিয়। ফেলে, জীবিকাক্জীনের 
জন্য তেমন লালায়িত হয় না; সে ভাহার দোষ নহে, তাহার মনুষাতের 
দোষ । এ দেশের বিশ্ববিগ্ভালয় ও শিক্ষার্থাদিগের সাহিত্য বিজ্ঞান দশনাদিতে 
পরীক্ষা গ্রহণ করেন সত্য বটে, এবং কেহ কেহ অকম্মাৎ সাহিত্য দর্শন 
বিজ্ঞানে পরিপরূ9 হইয়া উঠে, সঙ্য কথ|; কিন্ত এদেশের মপধিকাংশ, 
শিক্ষার্থীর সে উদ্দেশ্য নভে । অপিচ বিশ্ববিদ্যালয় যে উপায়ে পাণ্ডিতা- 
পরীক্ষা করেন, সেউপায়৪ পাওিত্যপরীক্ষার প্ররু্ট উপায় নহে। এ 
দেশের সকল শিক্ষার্গীরই থে এই হীন উদ্দেশ্য, তাহ! আমি বলিতে চাহি 
ন1) অন্যান্য সভাতর দেশেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উদ্দেগ্ত ইহা অগপেক্গা 
উচ্চ নহে। কিন্তু সে দেশে সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না; তাহাদের 
জীবিকাক্জনে শক্তি প্রদানের জন্ত অন্য সহজ শিক্ষাগার বর্তমান আছে। 
আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়মাত্র অগঠির গতি, একমাত্র উপায়। সন্ভা 
বটে, আজকাল গবর্মেন্ট দেশের লোকের জগ্ঠ কৃষি-বিদ্যালয়, চিকিংন।- 
বিদা।লয়, পশুচিকিৎস-বিদ্যালর,। গুটিপোকাখ্দ্যালয় প্রত নান। 
বিদার আলয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু চাহ! 
দেশের কোটি সংখার় গণিত লোকের পক্ষে ধন্তবের মাধ্যই নতে। এ 
দেশে ভীবনোপার়ের একমান্র দ্বার বিশ্ববিদলর, এবং জীবকাজ্জনই 
শিক্ষানীতির একমাজ লক্গ্য। 

এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্য। দেন না, বিদার পরীক্গ। করেন, অনা স্থান 
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হইতে বিদ্যা লইয়া আলিতে হয়। এবং এই বিদ্যা লইবার জন্তু অনেফ- 
গুলি স্থান দেশের মধো ছড়াইয়। আছে। এই সকল, স্থানই গ্রন্কতপক্ষে 
এ দেশের বিদ্যালয়; বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যালয় না বলিয়া পরীক্ষালয় 
বলাই উচিত। বিদ্যা দিবার জন্ত যে সকল আলয় আছে, তামার 
কতক সরকারী, কতক বেসরকারী । বিদার্থীর। সেখানে পয়সা 
দিয় বিদা! খরিদ করে। বিদ্যার মূল্য সরকারী আলয়ে বেশী, বেসরকারী 
আলয়ে কম। কোথাকার বিদ্যা ভাল, কোথাকার বিদ্যা মন্দ, তাহা 
নির্বাচনের ভার শিক্ষার্থর উপর । বিদ্যার্থীরা আপনাপন অবস্থা 
বুঝিয়া মোটের উপর যেখানে সন্ত! পার, সেইখানেই বিস্ত। খরিদ করে। 
বেসরকারী আলয়গুলির চেয়ে সরকারী আলয়গুলির চাকচিকা অনেক 
বেশী; আর ০5081১1151)1)90 খরচার তারতম্যে একই মাল বিভিন্ন 
দোকানে বিভিন্ন মূলো পাওয়া যায়। আর দেশা দোকানে শাদ! 
রডের আকর্ষণ নাই; এই কাল দেশে শাদার অস্তিত্ব অন্ততঃ 2:51170010 
০8111710 এর জন্তও।আবশ্তক | | 
আমাদের গবমেণ্ট এ দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, নিয় শিক্ষা ও 
উচ্চ শিক্ষা, উস শিক্ষার বিস্তারের দায়িত্ব স্বয়ং ইচ্ছাপূর্্বক গ্রহণ 
করিয়াছেন। বেন্টিক 'ও মেকলের সময় হইতে গবমেণ্টি এ দেশের 
লোককে উচ্চ শিক্ষা দিবার ভার হাকিয়৷ ডাকিয়া, দেশীয় প্রচলিত 
শিক্ষা-প্রণালীকে গালিগালাজ করিয়া, স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ ক রয়াছেন। 
তাহার পরবর্তী কালেও গবর্মেন্ট কখনও আপনাকে এ দ্লার হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্তি দবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। সম্পূর্ণ মূক্তি বলাম, 
কেন না, ইদানীং ইংরাজ গবর্মেণ্টের উচ্চ শিক্ষা-ব্ষস্তিণী নাতি একটু 
অন্রূপ মৃন্তি ধারণ করিতেছিল ) রাজপুরুষগণের ক হইতে উচ্চ শক্ষার 
কথাগুলা বাহির হইবার সময়, এক আধটুকু আটকা ইঞ্। বাইচতছিল। 
১২ 
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ইদানীং রাপুকুষের বলিতে জারম্ত ককিয়াছিলেন, গরমেণ্ট নিম 
শিক্ষাবিস্তারের জন্তই মুখ্যতঃ দায়ী, উচ্চশিক্ষার জন্ত তেমন ধাযী নহেন। 
এই কথ! বলিবার সমগ্ন একটা থিওরির আশ্রয় লওয়! হইত। কিছু 
দিন পূর্বে বিলাতে পঞ্ডিতদের মধ্যে একট! থিওরি উঠিয়াছিল, গবর্মেট 
প্রজার কাজে যত হাত না দেন, ততই তাল। গবর্মেষ্টের প্রধান 
কার্য, বোধ হয়, একমাত্র কার্য, শান্তিরক্ষা) ।.. তত্ভিয় প্রকার কিসে 
ভাল হইবে না হইবে, সে বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। 
গ্রজ| স্বাধীনভাবে আপনার কাজ আপনি করিবে। রাজ স্বয়ং প্রজার 
ভাগ করিতে গেলে উদ্দেস্ট ভাল থাকিলেও ফল প্রায় উপ্ট! হইয়া 
পড়ে। এই নীতির নাম 1815562 976 নীতি । যেমন অন্ত বিষয়ে, 
তেমনই শিক্ষা বিষয়েও; প্রজা আপনার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আপনি 
করিবে; রাজার তাহাতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই।. এত 
আরও একট! কথা ছিল। গবর্মেণ্টের টাক! গ্রজাসাধারণের টাকা) 
উহা সাধারণের শিক্ষার জন্য, 08995 600০20101 এর জন্য, খরচ 
ফরিতে পারা যায়। উচ্চশিক্ষা সাধারণের জন্ত নহে, অল্প লোকের 
জন্য, উচ্চতর শ্রেনীর জন; সাধারণের অর্থ শ্রেণীবিশেষের মঙ্গলের 
জন্য ব্যয় করিলে অবিচার হয়, অন্তায় হয়। 

, এই সকল কারণ দেখাইয়া! কিছু দিন পূর্বে আমাদের রাজপুরুষগণ 
উচ্চশিক্ষা হইতে ক্রমশঃ হাত গুটাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। যত 
দিন দেশের লোকে উচ্চশিক্ষার মূল্য বুঝিত না, তত দিন রাজা 
হাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন। দেশের লোকে উচ্চশিক্ষার মূল্য বুঝিয়াছে, 
ভাহারা৷ উচ্চশিক্ষার উপায়বিধান নিজেই করিয়া লউক। গবর্মেন্ট বড় 
বড় কাল্জেগুলি ক্রমশঃ উঠাইয় দিয়া কেবল উচ্চ ছআদরশ বন্ধায় রাখিবার 
জন্ত ছুই একটা বড় কালেছ রাখিয়া! নিরশিক্ষার প্রচারে প্রবৃত্ত হউন । 


অরুণো রোদন ১৭৪ 


কিন্তু থিওরিগুলার পরমাযু আনেক সময় কম হয়) পাশ্চাতা দেশে 
উচ্চশিক্ষার জন্ত গবর্ষেন্ট অঙ্গত্র অর্থ বার করিতে লাগিলেন) এক 
একট! বিশ্ববিদ্যালয় এক একট! রাজার হালে বাড়িতে লাগিল; এবং 
এই বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত উচ্চশিক্ষার ফলে দেশেক উন্নতি বিষয়ে স্তোন 
থিয়োরিষ্ট সন্দেহ করিতে সাহস পাইলেন না। ইউরোপের বিভি্ 
দেশে রাজব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষণ হইতে লাগিল। সহসা! জাপানের 
অত্যুদয় হইলা। জাপানের অভাদয়ে অনেক এ্রতিহাসিক থিওরি 
বিপর্যস্ত হইয়া গেল। রাজ! অকাতরে অর্থব্যয় করিয়! প্রজাকে 
উচ্চশিক্ষা দিতে লাগিলেন প্রদ্ধার মুখ চাহিয়া বগিয়। থাকিলেন না) 
দেখিতে দেখিতে দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেল। “সভা জাপান” 
ইউরোপের সত্যঙ্জাতির প্রতিতবন্্ী হইয়া পড়িল। পৃথিবীর লোক 
স্তব্ধ হইল। 

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় আর সেই পুরাতন থিওরির দোছাই দেওয়। 
চলে না। ই্টেটের চেষ্টার জাতীয় উন্নতি ঘটে না, এ কথা বলিবার আর 
উপায় 'নাই। উচ্চশিক্ষাদান &্েটের কর্তব্য নহে, তাহা আর বলা 
চলে না। আমাদের গবর্মে্টও দে কথা পৃরা সাহসে কখনও বলিতে 
পারেন নাই। বরং জর্ড বর্জন ভারতবর্ষে আমিগাই অন্তরূপ কথা 
বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লঙ কর্ন স্বয়ং [01)1551510 021 
বলিয়! গর্ব. অনুভব করেন। লর্ড কর্জনের আগমনে শিক্ষানীতি কাজেই 
একটু অন্ত মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। যখন আমাদের পরলোকগতা! 
ভারতেশ্বরীর ন্বরণচিন্ন স্থাপনের উদ্যোগ হন, তখন কেহ কেহ ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, সংগৃহীত অর্থ উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হউক; তারতে- 
বীর “নামে ভারত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত হউক। 
তাহার উত্তরে শুনা যায়, ভারত গবর্ষেন্ট প্রঙ্গাগণকে উচ্চশিক্ষা 


১৮০ নানাকথা 


দিবার দায় হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছ। করেন না) উচ্চশিক্ষ। সম্বন্ধে 
কর্তব্য গবমে্ট স্বশ্₹ং সম্পাদন করিবেন। সংগৃহীত অর্থে অন্যক্ধপ 
স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হউক । তারপর যখন লর্ড কর্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের চ্যান্দেলর স্বরূপ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 1), 
0106 210160] ত0007206 0015 উ10150016া ০1005 91 
17001909560 090015 16 2101210 10951 81000161700 
16 021021918 9£ 10111100116 10995050501 105 15010199817 
[)06001১65, 110660 1 9110010 11106 00 01১91) 001) 91076 
10 15055 01 চি6010 95198115101 170 $110001700 91101) 5 
118৬০ 106 ৮০6 08৮1160 11101) 115 15101 ; তখন আর কাহারও 
মনে কোন সন্দেহের অবসর থাকিল না। লর্ড কর্জনের আশ্বাসবাণী 
আমাদের হৃদয় আর করিয়! তুলিল); আমর] মনে করিলাম, এইবার 
বুঝি আমাদের অনৃষ্ট ফিরিল, আমরা এত দিন পরে বুঝি পাশ্চাত্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মধ্যে স্থাপিত দেখিব। আশা 
করিলাম, দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে 16201070 [07৮0810 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেখানে বড় বড় মনম্বী অধ্যাপক আসিয়া জ্ঞান 
দান করিবেন, জ্ঞানের প্রচার করিবেন, জ্ঞান অর্জন করিবেন, এবং 
ভারতবাসীকে জ্ঞানার্জনের পন্থা দেখাইবেন। শিক্ষাবিভাগের বর্তমান 
কর্মচারিগণের অন্ততঃ কিয়দংশ বুয়র যুদ্ধের সেনাপতিত্বগ্রণে প্রেরিত 
হইবেন, এবং তাহাদের স্থানে, ধাহারা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 
গৌরব, ধাহারা জ্ঞান-বৃক্ষের তলে বসিয়। তাহার ছায়া উপভোগ করিয়াছেন, 
হাহার ফল আস্বাদ করিয়াছেন ও তাহার আঙ্রণের উপায় জানিয়াছেন, 
এবং অপরকে সেই ফলের আশ্বাদনে অধিকারী করিবার জন্য আগ্রহা- 
স্বিত আছেন, সেইরূপ ধীমান প্রতিভাবান জ্ঞানান্বেধী মনস্থিগণ নুতন 


অরণ্যে রোদন ১৮১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপন| কার্ধ্য নিষুক্ত হইবেন। অধ্যাপকের সহি 
ছাত্রের যথোচিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। অধ্যাপক আপনার 
চরিত্র ও আপনার পাণ্ডিত্য ও আপনার সম্গদয় বাবহার দ্বারা ছাত্রগণের 
প্রীতি ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথোপধূ্ক 
লাইব্রেরি, লাবরেটরি, মিউজিয়াম, উদ্যান, জীড়াক্ষেত্র প্রভৃতিতে 
স্থশোভিত হইয়া দিগ্দেশ হইতে শিক্ষার্থীদিগকে আকর্ষণ করিবে, 
এবং পুনগ্নায় আমরা! নগরে নগরে নালন্দা ও বিক্রমশিলার পুনরভূযুদয় 
দেখিয়া জাতীয় জীবনে পুনরস্থুদয়ের আশায় উৎফুল্ল হইব। 

এত দিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার উন্নতির যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, অনেকে বলেন, তাহাতে দেশে বিদ্যার তেমন উপ্নতি 
ঘটে নাই। ঘটে নাই, তাহাতে বিশ্বয়ের কথা কিছুই ছিল না। 
ঘটিলেই বরং বিশ্ময়ের কারণ জন্মিত। ঘোড়ার টিমে শত বৎদর 
ধরিয়। ত| দিলেও পংক্ষিরাজ বাহির হয় না। লঙ কর্জ্জনের আশ্বাসবামীর 
পরে আশ! হইয়াছিল, এবার বুঝি বাস্তবিকই শিক্ষারথ টানিবার জন্ত 
উচ্চৈঃশ্রবীর আমদানি করা হইবে। তার পর লর্ড কঙ্জন বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশন পবরনগতিতে অঙ্ক বঙ্গ দ্রাবিড় 
কফেরল কাশী কোশল পরিক্রমণ করিয়া ফিরিলেন। কিছ্টু হায়! 
এখন লোকে বলিতেছে, রাবণবংশের ধ্বংশ হইল কিন্তু সীতা-উদ্ধারের 
কোন ব্যবস্থা হইল না । 

আমাদেরই দুরদৃষ্ট সন্দহে নাই) কেন না, কমিশলের মধ্যে বে 
সকল মনম্থী ব্যক্তি বিস্তমান ছিলেন, তীহার! সকলেই মাননীয় শ্রদ্ধাভাজন 
মহাশয় ব্যক্তি; এমন কি, ভারতবর্ষের বিশাল মুসলমানসমুর মন্থন 
বায় আবিদ্কিত কৌন্ততটিকেও আমরা! যথোচিত শ্রদ্ধা করিতৈ বাধ্য। 
ইহাদের মত লোকের চেষ্টায় যদি আমাদের আশা পূর্ণ না হয়, সে 


১৮২ ' নানাকথা 


আমাদের অনৃষ্টেরই দোষ। অভাগা বধ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে বায়; 
আমর! “অভাগা, আমাদের অনৃষ্টগুণে মহাপাগরের জলটুকু সমস্ত 
শকাইয়া গিয়া কেবল নুনটুকুমাত্র তৃষ্ণনিবার়ণের অন্ত অবশিষ্ট থাকিবে, 
তাতে বিশ্বয়ের কারণ কিছুই নাই। এখন ইউনিভাপিটা কমিশনের 
উপদেশমধ্যে ছুই চারিটির সংকেপে উল্লেখ কর যাউক । 

ইউনিভার্সিটা কমিশন একবারে গোড়ায় হাত দিপা সেনেটসতার 
সংস্করণে উপদেশ দিয্লাছেন; বর্তমানে সেনেটের যে সকল সত্য আছেন, 
তাহাদের অনেকেই কেবল দেনেটের অলঙ্কাবরমাত্র ; কমিশন বলিতেছেন, 
তাহার অন্ষ্কারহ্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভাবর্ধন করুন) শিক্ষানীতিতে 
তাহাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই। বর্তমান সদস্তগণের মধ্যে এক' 
শত জনকে লইয়া নৃতন সেনেট গঠিত হউক; অন্তান্ত সদন্তেরা 
কনভোকেশনের দিন 2০509107110 00900176 পরিয়া সভার শোভাবর্ধন। 
করুন; দুষ্ট লোকে বলিতেছে, সভার শোভাবর্ধনের জন্ত সেই সকল 
সদস্তগণকে টানিয়৷ আনার প্রয়োজন কি? গববয় হাউসের অধিবার়ী- 
দিগকে ধরিয়া! আনিস, চেয়ারের উপর ৰসাইয়া দিলে বোধ করি সভার 
শোভা আরও উজ্জল হইত) এবং তাহাদের অঙ্সৌষঠবর্ানের জন্তু 
বুজিল গাউনেরও দরকার হইত না। এক শত জন সন্ত লইয়া! যে 
নৃততন সেনেট-দভা গঠিত হইবে, তাহার হস্ত হইতে প্রায় সমন্ত প্রধান 
ক্ষমত; গ্রহণ করিয়া নূতন সিঙ্ডিকেটে অর্পণ করিবার জন্ত কমিশন 
উপদেশ দিয়াছেন। নূতন সিগ্ডিকেটের গঠন প্রণালী যেরূপ হইবে, ও 
সিণ্িকেটের হস্তে যেরূপ প্রভুশক্তি অর্পণ কর! হইতেছে, তাহাতে 
সকলে আশঙ্কা করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় -একটা গবমেপ্টের' ডিপার্ট- 
মেন্টে পরিণত, হইবে ; উহার আর স্বাতত্য বা স্বাধীন] কিছুই খাক্ষিবে 
না। আমরা সেনেটের পুনগঠমে বা সি্ডিকেটের স্থাধীনতাসঙ্কোচে তত 
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আশঙ্কার কারণ দেখি না। কেন না, কমিশন নিরতিশয় ধৈর্যা গু 
অধ্যবসায় 'লহকারে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃবা কার্ধা, মমস্তাই- 
খুঁটিনাটি করিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং নূতন বিশ্ববিদযালয়গুলিকে 

ধ সকল দুশ্চিন্তার দায় হইত্তে একেবারে অব্যাহতি দিনাছেন। কেুন্‌ 

কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভূকক্ত থাকিবে, কোন্‌ কাবেজ থাকিবে না, 

তাহা গবমেন্ট স্বয়ং নিদ্ধীরণ করিয়া দিবেন। গবমেন্টের কর্দচারীরা 
কালেজের অবস্থা তদস্ত করিয়। খারিজ দাখিলের রিপোর্ট করিবেন) 

সিগিকেটকে তজ্জন্ত স্বতন্ত্র কর্মচারী রাখিতে হইবে না। ছাত্রের কোন্‌ 
বয়সে পরীক্ষা দিবে, কি বিষয়ে পরীক্ষা দিবে, কত মার্ক পাইলে পাশ 

হইবে, এই সমস্তই কমিশন বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং নুতন 
সিণিকেটের বা নৃতন সেনেটের এই সকল চিন্তায় মাথা-বাথা জগ্মাইবার 
কোন অবদর থাকিবে না। বরং নূতন সেনেট ও নুষ্ঠন সিপ্ডিকেট 

জন্মগ্রহণ করিয় কি কর্ম লইয়া জীবনযাপন করিবেন, তাহাই অনেকের 
ভাবনার বিষয় হইয়াছে। স্থৃতরাং সিগ্িকেটের ভাবী গ্রতৃত্বের 'আশঙ্কায় 
আজি ছইতে আমাদের চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। 
তত্তিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির উদ্নতিবিধানের জন্য কমিশন নানাবিধ 
উপদেশ দিয়াছেন। এ সকল বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা অতি শৌচনীয়। 

যাহাতে বিদ্যাপয়গুলিতে যন্ত্রাগার হয়, পুস্তকালয় হয়, ছাত্রাবাস হয়, ইত্যাদি 
বিবিধ উপদেশ দিয়া প্রাইভেট কালেজের অধ্যক্ষদিগকে উপকৃত 
করিয়াছেন। .তবে এ সকল উন্নতিসাধনের জন্য অর্থ কোঁথ! হইতে 
আসিবে, তাহার কোন উপায়নির্দেশ করেন নাই। কেবল ছাত্রপ্রদত্ত অর্থ 
হইতে আধুনিক প্রণালীর উচ্চগিক্ষ!নির্বাহ্িত হইতে পারে, এ কল্সন। এই 
আধুনিক ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্তর কাঁ্ধ্যকর হইয়াছে কি না, জানি না। এ 
দেশের ধনিগণ উচ্চশিক্ষার জন্য যখোচিত ব্য়বিধানে পরাত্ম,খ বলিয়া! গালি 
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খান; কিন্ত ধনিগণকে গালি দিয়াও বিশেষ লাভ নাই। রাজপুরুষগণ 
তীঁহাদিগকে যে ভাবে দোহন করিতেছেন, তাহাতে তাহাদিগের নিকট 
আর অধিক ছুগ্ধের আশা করিলে প্রায়শ্চিত্তের ভন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে । 
আত্ম অন্ত দেশে এক এক কার্ণেজি এক এক নিশ্বাসে যে এষ্বর্ধ্য ত্যাগ 
করেন, আমাদের অধিকাংশ ধনীর পক্ষে ডাহা! নিশার ম্পপন। কাজেই 
এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতির আশ! দেখি না। উন্নতির আশ! না থাকিলেও 
এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্থু 
লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সরকারী কালেজগুলির উন্নতি সম্বন্ধে কমিশন 
কোঁন কথা বলেন নাই কেন? সরকারী কালেজের অবস্থা কি এতই 
উন্নত যে, সে সম্বন্ধে কোন উপদেশের প্রয়োজন নাই? বল! বাল্য, এ 
দেশে গবর্মেনটি কালেজগুলিই বেসরকারী কালেজের পক্ষে আদর্শ স্বরূপ । 
সরকারী আদর্শ উন্নত করিলে বেসরকারী আদর্শণকেও বাধ্য হইয়! উদ্গে 
উঠিতে হইবে, অথব! জীবন-সংগ্রামে নষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু আমরা বলি, 
কমিশনের এই নীরবতাঁর জন্কও আমাদের "দুঃখিত হওয়া! উচিত নচে। 
গবমেন্টকে সছুপদেশ দেওয়া তাহার। অনাবশ্তক বোধ করিয়াছেন) 
বাহিরের লোৌকৃকে তাহার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শিরোধার্ধ্য করিয়া 
আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তৎপরে কমিশন ভারতবর্ষের দরিদ্র 
ছাত্রবর্গের উপর নিতান্তই দয়াপরবশ হইয়! একটা বিধি দিয়া ফেলিয়াছেন। 
ছুরস্ত শয়তান আমাদের দরিদ্র ছাত্্রগণকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পাইয়া, 
খল সর্পের মত, তাহাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের রসাস্বাদনে প্রলোভিত করিয়া 
সর্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সেই 
'নিঃসহায়দিগের একমাত্র ত্রাণকর্তী স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে কোন 
ব্ক্তি তাহাদিগকে প্রেম করিতে ছবিধা বোধ করিবে ? 

এই কয়েকটি নমুন! হইতেই কমিশনের রিপোর্টের ধরণট1 বুঝা! যাইবে । 
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অকারণে আর পৃথি বাড়াইয়৷ কাজ নাই । সংসারকার্ধো পুরাতনকে তাঙ্গিয়। 
নৃতন গড়িতে হয় ; কমিশন পুরাতনকে ভাকঙ্গিবার অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছেন, 
নৃতন গাড়বার তেমন উপায় করেন নাই। কমিশনের রিপোর্ট পড়িয় 
এই কারণেই আমাদের নৈরাশ্ত জন্মে। আমাদের দেশের শিক্ষার্গেত্র 
জঞ্জালে ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় দেখি না। 
কমিশন সন্মার্জনী ও কুঠার হাস্তে পেতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং ঢুই 
ভাতে সেই সম্মার্জনীর ও কুঠারের প্রয়োগের হ্বারা জঞ্জাল ও জঙ্গল 
সাফ করিতে বসিয়াছেন। যে সকণ কালেজের ভাল বাড়ী নাই, 
তাহা উঠাও) যাহাতে লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি নাই, তাহ! উঠাও; 
যাহাতে হোষ্টেল নাই, ছাত্রদের ক্রীড়াস্থল নাই, মাষ্টারদেগ বলিবার ঘর নাই, 
সে সকল উঠাও। তার উপর যে সকল কালেজ সেকেগু গ্রেড, কালেজ, সে- 
গুলাকেও লজিকের খাতিরে একদম উঠাইয়া দাও । তাল কথা; এইরূপ 
কুঠারচালনার পর যে সকল কাঁলেজ থাকিবে, স্তাহা নিশ্চয়ই উদ্চু অঙ্গের 
বিদ্যালয় হইবে। তাহাদের আবস্থা বর্তমান কালেছগুলির সাধারণ অবস্থা 
'অপেক্গা 'উচ্চ হইবে, সন্দেহ শাই। গাধার কমিশন বলিতেছেন, 
এ শান্সে ছাত্রদের বয়স বাড়াইয়া দাও; তাহাদের পরীক্ষা 
আরও শক্ত কর) তাহাদিগকে, ফেল হইলে, বারে বারে পরীঙ্গ? 
দিতে দিও না) সকলের উপর গরীবের ছেলেকে, বিশেষ ক্ষমতা না 
থাকিলে পড়িতে দিও না, এবং এণ্টান্স পাঁশের পর চাকরীর প্রলোভন দিও 
না; তাহা হইলে অধিক ছাত্র পাশ করিতে পারিবে না; যাহারা পাশ 
করিবে, তাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষের মতন হইবে। 
ইহাও ঠিক কথা । এখন জিজ্ঞাসা, তবে কি এইবপেই আমাদের বিশ্ব. 
বিদ্যালয়গুলি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূছের সমকক্ষ হইবে? এইরূপেট 
ভারতসস্তান অর্থান্বেষণে ও অগ্লান্েষণে বিমুখ হইয়। জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃ 
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হইবে? এই উপায়ে কি জাতীয় শক্ষির বুদ্ধি, জাতীয় বিদ্যার বুদ 
ঘটিবে? একটা জাতির গায়ে বলসঞ্চায়ের ঢুইটা উপায় আছে। এক 
উপায়, যে মকল বাক্তি আশৈশব দুর্বল, তাহাদিগকে খাওয়াইয়! পরাইয়া, 
্বাস্ঠীরক্ষার নিয়ম পালন করাইয়া! ডাহাদের বলবর্ধনের চেষ্টা ।  এইরূপে 
দুর্বলের গায়ে কালক্রমে বলসঞার হইতে পারে; ও বলিষ্ঠের বল আরও 
বাড়িতে পারে। কিন্তু এতঙিয় আর একট! উপায় আছে। যে শিশু 
দৌর্ধধল্য লইয়! ভূমি হয়, তখনই তাহাকে নুন খাওয়াইয়! বা গলা টিপিয়া 
মাবরিয়৷ ফেলা । তাহ! হইলে দুর্বঙগ মান্ুষগুলা, যাহাদের হাড়ে দৌষ, 
তাঙ্তার। মূলেই নষ্ট হইবে ও সমাজ অচিরে বীরের সমাজে পরিণত হইবে । 
শুনা যায়, পুরাকালে স্পার্টানের৷ আপনাদের জাতীয় শক্তিবর্ধনের জন্ত 
এই দ্বিতীয় ব্যবস্থা অবলগ্বন করিয়াছিল। এখনও যাহারা গরু ঘোড়ার 
066 তৈয়ার করে, তাহারাও এই ব্যবস্থার আশ্রয় লয়। ডারুইন 
ইহার নাম দিয়াছেন 211160121 5616060)1 প্রকৃতির হাতে এই 
বাবস্থার নাম 7201151 9০1০1 কোন্‌ বাবস্থাটাতে বেশী ফল হয়, 
বলিতে পারি ন!; কিন্তু আমাদের কমিশন এই 81019012] 5190601 
এর বাবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন । দু হাতে কুঠার ধরিয়া সজোরে প্রয়োগ 
কর) যে দর্র্বল, সে মারা যাউক ; যে বীচিবার উপযুক্ত, সে বাচিয়া 
আন্গুক। কমিশন আমাদের পরীক্ষালয়গুলকে বিদ্যালয়ে পরিণত 
করিতে বলেন নাই; পরীক্ষ। কার্ধাকেই আরও কঠিন করিয়া তুলিতে 
বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে যথোচিত অর্থসাহায্য করিবার জন্ত 
গবর্মেন্টকে বলেন নাই; তগ্রতি শিক্ষাভার অর্পণের কথা৷ অতি সন্তর্পণে 
তুলিয়াছেন) প্রতিভাবান অধ্যাপক সংগ্রহ- করিবার কথ! তুলেন নাই, 
শিক্ষক ছাঁকিয়া লইখার' জন্য নৃতন একটা পরীক্ষা প্রনর্তনের উপদেশ 
দিশ্াই ক্ষান্ত হিয়াছেন; দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে লগরাবন্ধ বিশ্ব- 


অরণো রোহন। ১৮৭ 


[বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথ! তোলেন নাই; দেশীয় ভাষার সাহায়ে বিজ্ঞান 
দর্শন ইতিহাসাদি শাস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা দিতে লাহস ন! করিয়! প্রচলিত, 
শিক্ষাপ্জণালীর গোড়ায় গলদ রাখিয়: দিয়াছেন । আমাদের কিন্তু আশ' ছিল 
অন্তরূপ ; বোধ হয়, লর্ড কর্জনের ইচ্ছাও ছিল অন্তন্ূপ। লোকে বলিভেছ, 
কমিশন নিজের কথা বলেন নাই, তাহাদের হৃদিস্থিত হৃবীকেশ তাহা- 
দিগকে যে কথ! বলাইরাছেন, তাহারা সেই কথাই বঙ্গিয়াছেন। আমরা 
তাহাতে বিশ্বাস কৰি না, এরপ বিশ্বাসে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আমরা 
এখনও আশ। করিয়া বসিয়া আছি, লর্ড কর্জন আপনার [071$91$ 
101) এই গর্কের সা্থকত। প্রদর্শন করিবেন; তাঙ্ার বাকো ও কাধো 
সামগ্রসা থাকিবে; তাহার প্রতিশ্রতি কার্যে পরিণত হইয়া! তাহার 
শাসনকালকে ও মহ্থামহছিম ভারতেশ্বরের মহাভিষেক বর্ধকে ভাক্সতেতি- 
হাসের পৃষ্ঠে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।' 

আমর! এই কয় মাস ধরিয়া শুফ হৃদয় লইয়! বারিবিদ্দুর প্রত্যাশা 
উর্ধীমুখে দীড়াইয়। ছিলাম | ইউনিভাসিটী কমিশন বারিধর্ষণের পরিবর্তে 
শিলাবৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন; আমাদের শু হৃদয় ্ার্ করিবার জন্ত 
এক ফোট। তরল জল দিলেন না। কেবল পরীক্ষ! দ্বারা, কেবল বাছাই 
করিয়া, কেবল চালুনি নাড়িয়৷ ছাকনি ঝাড়িয়া! একট! জাতির, মধো 
বিদ্যার উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি ঘটান বায় না। একালের সরস্বতীর 
উপাসনায় ধে সকল বহ্বাড়ম্বর, যে সকল উপকরণ সাজসরঞ্জাম আবগুক, 
সেই সকল ন! জোটাইলে সরন্ব তী কখনই ক্ৃপাদৃষ্টি করিবেন ন!। সেকালে 
সরস্বতী কুটারবাদিনী ছিলেন, কিংবা পদ্মবনে পক্পের উপর: দাড়াইয়া 
গোটাকতক পদ্মফুল উপহার পাইলেই তৃপ্ত হইতেন। একালের পাশ্চাত্য 
স্বতী তেমন নহেন, ইহার উপাসনার সরঞ্জাম ঝোটাইতে এক একটা 
রাজা দেউলিয়া হয় । আমার 5070500৭ সংগ্রহ করিবার অবসর নাই) 
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শ্রোডুগণের ধৈর্ধ্যচযাতিরও আশঙ্কা আছে। আপনাদিগকে অনুরোধ 
করি, জার্ম্াণি, ফ্রান্স, আমেরিকার এক একট বিশ্ববিদ্যালয় কত কোটি 
টাকার সম্পত্তি অধিকার করিয়া আছে, একবার অনুসন্ধান করিয়া 
দেঘিবেন। যে অকৃস্ফোর্ড কেস্বিজের আমরা এত গল্প শুনি, তাহারা 
& সকল বিদ্যায়ের নিকট জজ্জায় মাথ! ঞেট করিয়া থাকে। কিন্তু 
তকৃমফোর্ড কেছ্িজেরও সম্পত্তির সহিত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 
সম্পত্তির একবার তুলনা! আবশ্তক | 

যাঁহ। হউক, সে সকল বড়লোকের বড় কথায় আমাদের দরকার কি? 
আমাদের টাকাও নাই, টাকা দিবার লোকও নাই। ইউনিতাসিটা 
কমিখন, যেখানে টাকার কথা উঠিয়াছে, সেইখানেই চোখে সরিষার ফুল 
দেখিয়াছেন। তাহাদের রিপোর্টে পদে পদে তাহার পরিচয় পাঁওয়] যায়| 
16801110 011591516 কি পদার্থ, কমিশন না জানেন, এমন নহে; 
কিন্তু গংমেঁন্টের কাছে তাহার ব্যয় চাহিতে কমিশন সাহস করেন নাই। 
কমিশন বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
রিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হইবে, কালে আপনার অধ্যাপক নিযুক্ত করিবে, 
পুস্তকালয় রাখিবে, যন্ধাগার বসাইবে, ইত্যাদি । তবে তাহার খরচ ;-- 
বিশ্ববিদ্য|লয়ের ত তেমন অর্থসামর্থা নাই ; গবমেণ্ট ত আর সে টাকা 
দিতে পারিবেন ন।) হবে দেশের রাজা মহারাজ আছেন, তাহাদিগকে 
উপাধি দিব, তাহাদিগকে ফেলো সাঁজাইয়া দিব) আর এই যে প্রাইভেট 
কালেজগুলি--উহাদেঃ কাছেও কিছু পাওয়া উচিত। অকৃসফোর্ডের 
মত বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেটের খরচে চলে না; বাহিরের লোকের প্রচুর দানেই 
উহ্থাদের জীবিক1) অগ্ভপক্ষে গব্েন্ট উহাদের শিক্ষানীতিতেও হস্তক্ষেপ 
করেন না| আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি গবমেণ্টের 
অধীন? যে টুকু স্বাত্ত্য ছিল, তাহাও বুঝি থাকে না) অথচ গবর্মেন্ট 
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আশা করেন, বাহিরের বদান্ততায় বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্ট হইবে। উত্তষ 
কথা-- প্রাইভেট কালেজের মধ্যে ধাহার্দের জীবন বড়ই কঠিন, ধাহার 
বর্তমান আঘাত হজম কর্রয়াও বীচিবেন, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ 
সাহায্য করিয়া! বেত্রাধাত সহা করিতে থাকুন; আমাদের, ধনিগণ উপাধি 
লাভের নুতন পন্থায় ধাবমান হইয়া! জনগণের নেত্রোৎনৰ সম্পাদন করুণ ) 
এবং আমাদের গবমেন্ট ঢাল-তলোয়ার-হীন নিধিরাম সর্দারকে রণক্ষেত্রে 
প্রেরণ করিয়। “উচ্চশিক্ষার লড়াই ফতে করুন। কিন্তু হে ভারতসন্তান, 
তোমাকে মিনতি করি, ভুমি এই অবসরে শিখিয়৷ রাখ, পরার শরীর 
পোষণ হয় না, দ্বারদেশে চীৎকার করিয়। গৃহস্থের কর্ণশুল উৎপাদনে 
বিশেষ কোন লাভ নাই; জানিয়! রাখ, সরম্বওী কুটারবালী দ্দ্ি 
উপামককে দ্বণ। করেন না। অতএব হে ভারতসস্তান, হে সৌমা। হে 
প্রদর্শন, পুনশ্চ বলিতেছি, দেবোপাসনার জন্ত পুরোহিতের সাহায্য 
নিতান্তই আবশ্তক নহে; যে উপাননাপ্রণালা জানে ও প্রণালীমত 
উপাসন! করে, দেবতা তাহারই প্রাত প্রসন্ন হন। ফাকি দিয়া মানুষ 
ভোলা ইতে পারা, যাঁর, কিন্তু দেবতা ভুলাইতে পারা ষায় না) বিনা 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। দেখ, সর্বদেশে সর্বকালে সাধনার নাম 
পরিশ্রম, সাধনার নাগ অনুরাগ, সাধনার নাম শ্রদ্ধা, সাধনার নাম ভক্তি, 
সাধনার নাম ত্যাগ । তোমরা শ্বাবলম্বন অভ্যাস দারা শ্রমের মভিত, 
অন্ুরাগের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, ত্যাগের সহিত দেবতার 
উপাসনা কর; ভোমাদের আয়াস নিক্ষল হইবে না। নতুবা সমস্তই নিক্চল 
হইবে; আমাদের মত দরিদ্রের,-যাহাদের অবস্থা ঘোর অস্বাভাবক তাপ 
মহাব্যাধিতে গ্রস্ত, তাহাদের, অর্থ নিক্ষল, শ্রম নিক্ষল, বিদ্যা শিপ 
বুদ্ধি নিচক্ষল, জীবন নিষ্ষল এবং সর্বাপেক্ষা নিক্ষল অদ্যকার মহ অরণ্যে 
রোদন । | 


মহাকাব্যের লক্ষণ 

" ইংরাজি ,এপিকৃ-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্যশবের প্রয়োগ চলিয়া 
আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত 
লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি ন!। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে 
, আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহা- 
'ক্কাব্যের লক্ষণ যেরূপ হুল্মুতভাবে বাঁধিয়। দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের 
চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রতৃতি 
কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং এ সকল মহা 
কাব্য সম্ভবত অলঙ্কারশান্তরক্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, 
এই ছুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে [ক না, তাহা লইয়া! একটা তুমুল 
(সমস্ত গোড়াতেই দীড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত 
এপিক্‌ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় কিন্তু আমাদের পঙ্ডিতের! উহাদিগকে মহা- 
কাব্য বলিতে সর্বদা সম্মত হন না। প্রথমত এ দুই গ্রন্থ আলঙ্কারশান্ত্রের 
নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত মহাকাবা 
বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্- 
শান্তর ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই ছুই গ্রন্থের মর্যাদা রক্ষা হইতে 
পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মহাত্মা খর্বা কর! ইয়। 

বস্ততই মাহাত্ম্য খর্ব কর! হয়। কুমারসম্তব ও কিরাতার্জুনীর যে 
অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। 
কুমারসন্তুব, কিরাতাজ্জরনীয় যে শ্রেখীর--যে পর্যায়ের গ্রন্থ, রাদায়ণ 
মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর--সে পর্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম 
মহাকাবা দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। 


মহাকাবোর লক্ষণ । ১৯১ 


ফামরণ-ম্কাভারভের এতিহাসিকতে ও ধশ্মশাস্ততে সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ 
থাঁকয়াও আমর! স্বীকার কারতে বাধা যে, উহাতে কাবারলও যগেষ্ট 
পরিমাণে বিস্তমান। মহষি বালীকি ও রুষছৈপায়নের মুখ উদ্দেশ্ব 
'যাহাই থাকুক, উ'হারা যাহা লিখিয়া৷ ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর ধারি- 
মাণে কবিত্ব রহিয়। গিয়াছে £য় ত উহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে 
রহিয়! গিরাছে ; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, লে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ কারি- 
বার উপায় নাই। | 

রামাকণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, 
মহযিদ্বয়কে মহাকবি ও তাহাদের কাবাদ্ধয়কে মহাকাব্য লা বলিলে চলে 
না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যন্দানা এই কাবাদয়ের 
সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জুনীয়কে আপাতত 
মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে থারিজ করিয়া দিগ্কা আমরা রামায়ণ-মষঠা 
ভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া! গ্রহণ করিলাম | 

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবি, 
ত্বের কতকট! খাদ্যখাদক বা অহি'নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্য] 
কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা! সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে 
পায় না। বলা বাহুগ্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও 
সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়! দিয়ছেন। বিগত উনবিংশ 
শতাব্বীতে সভাতার আস্ফালন সত্বেও ইউরোপথণ্ডে কবিস্বের যেরূপ 
পি দেখা গিয়াছে, তাহাই স্তাহার প্রমাণ। বন্য প্রমাণের প্রশ্ন 
নাই। 

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের এ উক্তির ভিতর একটু গ্রচ্ছর 
সত্য আছে। সভ্যতা কৰিত্বের মস্তক চর্বণ না করিতে পারে, কিন 
মহাকাব্াকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস কদম ফেলে। আবার বল! 


১৯২ নানাকথা 


আবশ্তাক, মহাকাবাশব আমি আলঙ্কারিকদন্ধ5 অণে ব্ধ্ার করিতেছি 
না। রঘুধংশ, কুমারসম্ভব ও পারাডাইস্‌ লষ্টরকে আমি এস্থলে মহা- 
কাবোর মধ্যে ফেলিতোঁছ না। রামারণ মহাভারত যে পর্্যাক্কের কাবা, 
সেই পর্যায়ের ক্কাবাকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত 
কবি কত কাব্য. লিখিয়। ষশন্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্‌ 
কালে র'চত হইয়! গিয়াছে, তাহার পর আর একথানাও রচিত হইল 
না। পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই) 
কিন্ধু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থছুইখানি ব্যতীত 
আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্যায়ে স্থান দেওয়া 
বাইতে পারে ন|। পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির হিত কবিত্বের অবনতি 
হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পাবিবেন না; কিন্তু শেকৃম্পীক়ারের 
নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে ধলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশে৪ 
একবারের বেশী হোমারের জণ্ম হয় নাই। 

বস্ততই পৃথিবীর সাংঠ হাতঠাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্‌ 
প্রাটানকালে বাল্ীকি, ব্যাদ ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল; তাহার 
পর কত-হাজার বংসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাবোর আর 
উৎপত্তি হইল না। কেন একরনপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্ত 
সেই কারণ আবিষ্কারে, লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার 
মনে হয়, মন্ুষ্যসমাজের বর্তমান অবস্থাই বোধ করি আর সেই-শ্রেণীর 
মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকুল নহে । 

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মন্ুযাসমাজের 
থে চিত্র অস্কিত দেখি, তাহাতে দেই সমীজকে আধুনিক হিমাবে সভ্য 
বলিতে পাপ ষায় না। মনুষ্য সমাজের সে অবস্থা আবার কখনও 
ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে 


নহাকা।বার লক্ষণ । ১৯৩ 


বে সকল বটন! প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্তমান অবস্থার 
হাহ] ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না থে, 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপাঁত কোন ইউরোপের রাজসতার 
আতিথাস্বীকার করিগা অবশেষে রাজলক্ষীকে হ্ীমারে তুলিয়া প্রস্থান 
করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন 
অবরুদ্ধ করিয়া দশবৎদরকাল বসিয়া আছেন। ডিপারী বন্দীক্ৃত লর্ড 
মেথুরেন্‌কে গাড়ির চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকার 
ঘুখাইয়া৷ লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার 
কেহ আশা করেন নাই। সিডান্ক্ষেত্রে বিসমাক লুই নেপোলিয়ন্কে 
হস্তগত করিয়াছিলেন সতা, কিন্তু তাহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন্-বংশের 
শোণিতের আশ্থাদগ্রহণ আবশ্তক বোধ করেন নাই। জ্রেতাধুগ অব- 
সানের বছদিন পরে বুয়রদেশে লঞ্চাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল বাপার 
ঘটিয়া গিয়াছে সতা, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্কুলের 
ব্যবহার করিতে হয় নাই। | 
সেকালের এই: অসভাতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে, 
সন্দেহ নাই) কিন্ত সেকালের সামাজিকতার মার একটা দিক্‌ আছে, 
একালে সে দিক্টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময় আপ" 
নার মহাপ্রাণতার ঝৌকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্রির দিন গত হই- 
পলাছে। শিভাল্রি-নামক অনির্বাচ্য ব্ত নগর বর্বরতার স'হত নিরা- 
বরণ মনুযাত্বের অপূর্ব মিশ্রণে সমূৎপন্ধ। একালে মাহৰ মানুষের 
রক্রপান করিয়। জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে; কিন্ত 
মাবার জোষ্ঠত্রাতার কটাক্ষমাত্রশাসনে, পত্থীর অপমান স্বচক্ষে দেখি- 
রাও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের 
রাজার! মালকৌচা মারিয়া! যুদধক্ষেত্জে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না মতা 
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১8৪. নানাকখ। 


ৰ্টে, কিন্ত ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা কাঁখিবায় জন্য ফিজি- 
হীপে নির্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি 
না। অশ্বখামা ঘোর নিশাকালে সুখসুগ্তড বারকবৃন্টের হত্যাসাধন 
করিয়া ভীধণ্‌ ক্র/রত1 দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই) কিন্ত সভ! 
ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রুরতার সমর্থন 
তীছার নিভাত্তই আবশ্তক হয় নাই। শ্ত্রীরৃষ্ণসহায় পাওবগণ যখন 
জয্মবিষয়ে নিতান্ত হতাঁশ হইয়া নিশাকালে শক্রশিবিরে তীক্ষের নিকট 
দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন স্ঠাহারা ভীগ্মকে তাহার জীবন- 
টুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের লৌহ- 
বর্শের অন্ততালে কারেন্সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক 
বোধ করেন নাই। 

গত চারি-হাজার বসরের 'মধ্যে মনুষাসমাজের বাহিরের মুর্তিটা 
অনেকটা পরিবর্তিত হুইয়! গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্ত- 
রিক প্রকৃতির কতট। পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বল! ভুষ্ষর। মনু 
য্যের বাহিরের পরিচ্ছদট। সম্পূর্ণ বদ্লাইয়াছে, কিন্তু মন্তুষার ভিতরের 
গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের ধাজবাভড়াও বোধ 
করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধো বাহির হইতে লজ্জিত 
হইন্েন না) কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্ 
ও. বির্ূগতা। পোষাকের ভচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। 
সেকারে ক্রু/রত ছিল, বর্ধরত। ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা 
নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোনরূপ 
আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ, কোনরূপ রউ.ফলান ছিল না। 
একালেও ভ্রুরতা, বর্বরতা ও পাশবিকতা| হয় ত ঠিক তেমনি বর্ত- 
1মন আছে) তবে তাহার উপর একটা কুত্রিম ভগামির আবরণ 
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স্বাপিত হইয়া! তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন বাখিয়াছে। সম্প্রতি 
চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্সিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া 
আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিসখার প্রেতায়ার আর লজ্জিত 
হইবার কোন কারণই নাই । 

বস্ততই চারি-হাজার বৎসরের ইতিহাস সুস্মভাবে তলাইয়! দেখিলে 
বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদ্লায় নাই) তবে সমাজের মুন্তিটা সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থ। ষে কাবাগ্রস্থে 
গ্তিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্তিও যে তদনুসারে পরিবন্ঠিত, 
হইয়া যাইবে, তাহাতে বিন্ময়ের কারণ নাই। বিশ্ময়ের কারণ থাক্‌ 
আর নাই থাক্‌, আধুনিক কালের সাহিত্যে বান্দীকি, ব্যাস ও হোমারের 
আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা আশ! করাও 
দুর । সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়। গিয়াছে। 
কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্থী বখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাবোর 
অসপ্ভাব কখন হইবে না, কিন্তু মনুষ্ুসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া 
আঁসিবার দি সভভাবন! না থাকে, তাহা (হইলে মহাকবির ও মহাকাবোর 
বোধ করি আবির্ভাৰ আর হইবে না। 

বস্ততই আর আবির্ভাবের আঁশ। নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা 
উন্মুক্ত অক্ত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও 
ফিরিয়। আসিবে না । লুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, 
কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাবাগুলিকে 
আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের দঙ্গে তুলন! করিতে পারি। এক- 
একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবচস্তনিশ্শি ত কৃত্রিম কারুকার্য 
সহিত তুলনা না করিয়া গ্রকৃতির তম্তনিম্েত নৈসর্থিক পদার্থের মহিত 
উপমিত করা উচিত । | 


১৪৩৬ শানাকথা 


আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবষের হিমা- 
চল্রে সঙ্গে ভূলনা করিতে ইচ্ছ। হয়। হিমাচল যেমন হাহর বিপুল 
পাধাণকলেবরের অন্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের 
বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত-সহশ্র-বৎসর কাল অস্কে 
রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে । হিমাচলের বিশাল 
বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃহ্ুত সহস্র উৎস হইতে সহশ্র আোতাস্বনী অমৃতরস- 
প্রবাহে ভারতভূমিকে আরজ ও সিক্ত করিয়৷ 'ম্থুজলা সুফল! শন্তস্তামলাঃ 
পুণাতৃমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহজ 
উপাখ্যান, মহত কাহিনী, সহ কথ! সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহজ 
ধারা প্রবাহিত করিয়া! পুণাতর ভাব্প্রবাহে ভাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ 
রাখিয়া বস্থকোটি লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্ত প্রদান করিয়া 
আিতেছে। ভূতত্ব'বৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিত্তান্ত স্তরপরষ্পরা। পর্যবেক্ষণ 
করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিশ্ময়করু জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয় 
অতীতের লুপ্তস্থৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন; সেইন্প 
প্রত্বতত্থবিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের 
অতীত ইতিহাসের বিশ্বৃত নিদর্শনের চিত্র ধরিয়া ইতিহাসের অতীত 
অধ্যায় আবিষ্কার করেন। 

ভূতত্ববিৎ তাহার মানসচক্ষু অতীতকালের পরপারে প্রসারিত করিয়া 
দেখিতে পান, বনুদ্ধরার ইতিহাসে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন 
মহাকাল স্বয়ং আপনার ভীমবাহু প্রসারণ করিয়া উত্তপ্ত ধরাগ'ত বিপুল 
শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীরুত 
শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভূবুক্ষ বিদারণ করিয়। বহির্গত 
হইল। ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুছুমুহু আলোড়িত হইল। সাগরবক্ষ 
(উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরার ভীতিভরে অপদরণ করিল। পুর্ববসাগরের 


মহাকাবোর লক্ষণ । ১৯৭ 


বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলানুমি পূর্ত ভূগর্ড বিদারগ করিয়া 
মহাকায় পাষাণকলেবর হিমাচল গাত্রোখান করিল। তাহার তুহিন- 
মগ্ডিত হূরধ্যকিরণোজ্জল শূঙ্গসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্চাবাযু ঘোরারা]ৰ 
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ধৃবর্ণা কাদস্থিনীর বক্ষোদেশে সৌদামনী 
স্কুরিত হইতে লাগিন। শুঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; 
দ্রোণিদেশ অধিতাকায় উথ্থিত হইল ও অধিতাযকা দ্রোণিদেশে নামিয়! 
গেল; অরণ্যানী জলিয়। উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের 
তাণ্ডবনত্ন্র সহকারে অটটনান্তে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল ।& 

কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু নিসর্গের ইতিবুন্তে যেমন মহাকাল 
মাঝে মাঝে এইকপ তা গুবনর্তনের উন্মন্ত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, মানব- 
সমাজের ইহিবৃত্তেও সেইরূপ সময়ে সময়ে তার অট্রহাসোর নির্ধোষ- 
ধ্বনি শুনিতে পাওয়। ঘায়। মহাভারতের ঘটন। প্রাচীন ভারুতদনাজের 
একদেশে সংঘটিত হইলেও, ইহাকে আমরা সমগ্র মনুষ্যসমাজের' একটা 
মহাবিপ্রবের চিত্র বলির গ্রহণ করিতে গারি। মনুষ্যঙ্ছদয়ের ঈধাা। 
ঘ্বেষ, জিগীষা ও দ্রিধাংসা প্রভৃতি উৎকট ছুদ্দম প্রবুত্তিসদৃহ কাজে কালে 
কেন্্রাকষ্ট ও পুক্জীরূত, ঘনীভূত ও স্তপীকৃত হইক়া যখন আপনার শক্তিতে 
আপনি বাহির হইতে চাহে, তখন উহা লেলিহান অগ্রিজিহ্ব। ব্যাধান 
করিয়া সমাজমধ্যে মাপনার জ্যোতিশ্বয়ী জালা প্রসারণ করে; তক্তিশক্কা, 
শ্লীতিপ্রেমের উৎস পর্যান্ত সেই ভীষণ উত্তাপে শুকাইয়৷ যায়; সমগ্র 
সমাজের পৃষ্ঠদেশ বিপ্লবের ভূমিকম্পে মুহ্মুহছু আন্দোলিত হইয়! উাঠ। 
অন্তনিহিত শক্তিরাশি সমাজের কলেবরকে বিদীর্ণ করিয়া, সহত্র গপ্ডে 

* ভৃতন্ববিদের মধ্যে াহার! লায়ালের শিশ্য, ঠাহাদের হিমালয়োধপন্তির এই 


কাল্পনিক বর্ণনায় শঙ্কিত হইবার কারণ নাই । প্রাদেশিক 221930001১9 লায়ালেয মতের 
বিরোধী নহে। , 


১৯৮ লাণাকথা, 


চূর্ণ করিয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে) লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত নোনদধ্যরাশি 
ও রূপরাশি সেই তরল অনলগ্রবাহে ভন্মীভূত হইস়া যাঁয়। মহাভারতের 
বগিত ঘটনার মধ্যে আমরা মহাকালের অষ্টহান্তের প্রতিধ্বনি দুর হইতে 
শুনিতে পাইয়। স্তপ্ধ হই ও মুহমান হই । এ সেই মানবসমাজের চিরন্তন 
বিপ্লবের ইতিহাস-_যাহা যুগষুগাস্তরে ঘুরিয়-ফিরিঃা প্রত্যাবর্তন করে) 
যাহ সাঁগরগর্তকে মালক্ষেত্রে উত্তোলিত করিয়া মালক্ষেত্রকে সাগরগর্ভে 
নিমগ্ন করে? যাহ! পর্বতচুড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া প্রলয়াগ্মির সৃষ্টি 
করে। সেই অগ্নিশিখায় অরণ্যানী মরুভূমিতে পরিণত ২য়, জীবকুল 
ধরাপৃষ্ঠে অস্থিকঙ্কাল রাখিঞ্জ কালের কুক্ষিতে অস্তহিত হয়। ই£1 সেই 
মনাতন ধর্মের অভ্যুর্থান, যাহা দলিত, পীড়িত ও ন্কুচত করিয়া 
ধন্বের পুনঃস্থাপনের জন্ট মহেশ্বরের মহৈশ্বর্য্যের অবতারণা জ্াবস্তক 
হয়? ভীত, বিশ্মিত মানবচিত্ত 'ধখন সেই পর্বের মহিমায় মোতপ্রাপ্ত 
হইয়া তাহার চরণোপাস্তে আপনাকে লুহ্ঠিত করে। 

মহাভারতের বণিত ইতিহ!স মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। 
ভাব্তবানীর জাতীয় ইতিহাসে বাস্তবিকই কোনদিন এইনপ মহাবিপ্লব 
উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা এঁতিহাসিক ও প্রত্বতত্ববিৎ অনুসন্ধান 
করিবেন। হয় ত কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্থৃতিমাত্র অবলম্বন 
করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানব সমাজের মহা- 
বিপ্লবের স্বপ্র দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলন্ধ মহাবিপ্লবের,_ 
ধর্মের সহিত অধর্ের মহাসমরের চিত্র তবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার 
জন্ত অঙ্কিত করিয়! গিঙাছেন। তৃগর্ভে লঞ্চিত যে শক্তির বলে হিমাচল 
 ভূগর্ভ ভিন্ন করিয়৷ গাত্রোখান করিক্সাছিল, সে শক্তি এখন সাম্যাবস্থা। 
প্রাপ্ত হইস্জা উপশান্ত হইয়াছ্ছে$ এখন হিমাচলের সান্থদেশ নিবিড় 
যনস্থনীতে স্তামায়মান হইয়াছে; তাহার আয়ত বক্ষে এখন নিরিড 


মহাক্ধার্যের লক্ষণ ১৯৯, 


অলদমালা রারিবর্ধণ করি সেই ঈ্টামভুমির হবিৎকান্তি অব্যাহত 
রাখিয়াছে ; আর সেই জলদমালার বু উদ্ধে ধবলগিরি ও গৌরীশঙরের 
শুভ্রোজ্জ্বল দেছ দুর হইতৈ দশকের বিশ্বয় উৎপাদন কন্িতেছে। | 

বে সামাঞ্জিক বিপ্লবে, যে অধর্ম্ের অভ্যুত্থানে প্রাটীর ভারতসমাজে 
অশান্তির ঝটিকা বহিয়াছিল, ধর্মের প্রতিষ্ঠার পর সেই ব্যাপারের 
স্বৃতি পর্য্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । ঝটিক1 শান্ত হইয়াছে; 
মহাসন্ধুর কল্লোল শ্ন্ধ হইয়াছে, বনানীর দাবাগ্রিগঞ্জন নীরব হুই- 
য়াছে) এখন সেই মহাভারত হইতে সহস্র সাহিত্াধার! প্রবাহিত 
হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যে ও ভাতীয় জীবনে শাখাপল্পবের ও 
পত্রপুষ্পের উদগম করিয়া তাহাকে বিকমিত ও প্ররকুত্ত রাখিক়াছে; 
আর আমরা দুর হইতে ভীমাঙ্জুন, কর্ণ-দর্যযোধন; ভীন্ম-গ্রোণ, অশ্বথামা- 
কতবন্মার দৃঢ়গঠিত, উন্নতশীর্ষ, জ্োতিগীপ্ত কলেবরকে ধবলামুকুটধারী 
কিরণোজ্জবল ধবলগিরির ন্যায় ভারতসমাজক্ষেত্রের দূরস্থিত , দিশ্বলরে 
দণ্ডায়মান দেখির! বিশ্মিত ও পু্কিত হইতেছি। 

এই' ছিষালয়ঘটিত উপমাটা এতক্ষণ অনুগ্রহপরাযণ পাঠকরর্গের 
নিতান্তই কর্ণশূল হুইয়! পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সম্পর্কে 
আর একটা কথ! ন! বলিয়া নিরপ্ত হইতে পারিতেছি ন। মহ! 
ভারতকে আদর্শ মঙ্হাকাবা বলিগ্না গ্রহণ করিয়া এবং হিমগিরির 
সহিত তাহার তুলনা করিতে গিয়া লেখক মহ্াকাবোর একটা লক্ষণ 
নির্ধারণ করিয়! ফেলিয়াছেন। বল! বাহুপ্য, এই আবিষ্কার জগতের 
যাবতীয় আরঙ্কারশান্ত্রের রোমহর্য উৎপাদন করিবে। তাহা জানিষা€ 
মেই আবিষ্ারাট ঞপাঠকগণের সন্মুথে উপস্থিত করিবার ুঃদাহম 
জাশ্রর করিলাম? : আাশ। করি, তাহাদের ওল্রোক্ল দণনক্ছট। 
রেখক্কে রগুরয্েই পৃঠ ্রদরশনে বাধ্য করিরে না। 4 


২৩ শানাকথ। 


লেখকের মতে যে কাবা পড়িতে হয় ন"ঃ তাহারই নাম মহাকাব্য। 
না পড়িয়াই আমরা মহাকাব্যের কাব্ারসাহ্থাদনে অনেকটা অধিকারী 
হইতে পারি। রামায়ণের চতুবিংশতিসহ শ্লোকের ও মহাভারতের 
রক্ষিপ্পোকের মধিকাংশই অপঠিত রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে বোধ 
করি পাঠকসমাজের অধিকাংশই লজ্জিত হইবেন না। তথাপি এই 
পাঠকসমাজ উভয় মহাকাব্যের কাবারসের আম্বাদন জানেন না, ইহা 
স্বীকার করিতে তীশারা কখনই সম্মত হইবেন না। রামচরিত্র, ও 
কৃষ্ণচরিত্, লক্ষণচরিত্র ও কর্ণচরিত্র, দশাননচরিব্র ও হুর্যোধনচরিত্র, 
ভরতচরিব্র ও ভীক্ষচরিত্র, মহাকাবোর গহনবন ভেদ করিয়া এই সকল 
মহামানব-চরিত্রের ম্পশলাভ আমাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই ঘটে নাই। 
আমরা টুর হইতে উহ নিরীক্ষণ করিয়াছি মাত্র; তথাপি দূর হইতেই 
ত্বাহার মাহাত্মোে আমরা বিস্মিত" ও স্তস্তিত হইয়া রহিয়াছি। জিজ্ঞাসা 
করা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে আধ্যসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্ধি 
মাতৃস্তন্য পান করিয়া বদ্ধিত হইয়াছে, অথচ ঝামচরিত ও সীতাচরিতের 
পুণ্যধার। সেই মাতৃন্তন্যের প্রবাহের মত তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের 
শিরায় শিরায় সঞ্চারিত ভয় নাই, স্নাযুত্রস্বীতে তাড়িতশ্রোতের সঞ্চালন 
করে নাই, ভাহার অস্থিতে, তাহার মজ্জায়, তাহার পেশীতে বল 
বিধান করে নাই, সেই হতভাগোর-_সেই পিশীভূত জড়ের ভারত- 
সমাজে স্থান কোথায়? পঞ্চবিংশতি-কোটি হিন্দুসস্তানের অধিকাংশ 
অন্য কারণ না থাকিলেও, শুদ্ধ ভাষাজ্ঞানের অভাবে, সেই পূণ 
জবোতদ্িনীর মূল প্রত্রবণে গিয়া তৃষ্ণানিবারণে অশক্ত আছে, সন্দেহ 
নাই; কিন্ত লক্ষণের মত ভাই, ভন্রমানের মত দীস, তীগ্সের ন্যায় 
পিতামহ ও কর্ণের নায় বৈরীর জাগ্রত-জীবস্ত প্রতিমুত্তি কয়জনের 
মানসচক্ষুর সন্বথে দণ্ডায়মান নাই? আমাদের বঙ্গদেশেরই অসংখা 


মহাকাবোর লক্ষণ ২৯১ 


নরনারী মাতৃমথে লঙ্কাদঙ্গনর ও লক্ণভোজনের কথা শুনিয়াছে; 
কথকের মুখে, গায়কের মুখে মন্থরার লাঞ্চনা ও অঙ্গদরাবণমংবাদ্রে 
অতিরঞ্জনে আমোদিত হইয়াছে? যাত্রায়, গানে ভরভাঁমলন ও সীচ্ঠা- 
নির্ধাসন অভিনীত হইতে দেখিয়া অশ্রবিসর্জন করিয়াছে; কৃত্তিহাসী 
রামায়ণ হস্তে মবকাশরুঞ্ীন করিয়াছে; এবং শেষের সেদিন রামনাম 
গুনিতে শুনিতে জগংসংসারের নিকট হইতে চিব্ুবিদায় গ্রহণ করিয়াছে) 
কিন্তু সেই আদিকবির আমুতলেখনীন সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাভাদের 
ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আপনি জ্ঞানী, আপনি পণ্ডিত, আপনি 
সমালোচক, আপনি সমজ্দার, মাপনি সম্তরণ দিয়া সংস্কতসাহিতালমুের 
পার দেখিয়াছেন, আপনার সপুকাগ্ড রামায়ণ আদান্ত কণ্ন্থ নৃহিয়া্ে। 
আপনার যদি বিশ্বাস থাকে বে, এ পল্লীবাসিনী মুখ বৃদ্ধার তাপে 
আপনি নিঃসংশয়ে রাচরসায়নে আঅধকতর রসগ্রাঠী হইয়াছেন, হাতা 
হইলে আপনাকে ত্রাস্ত বলিয়া নির্দেশ করিব । ৪ 

বস্তৃতই 'আমার বিশ্বাস, মহাকাবোর লক্ষণ এই থে, উচ্ার আগা: 
গোড়া অক্ষরে অক্ষরে পড়িবার 'প্রফোজন নাই । মুল হোমার পৃথিবাতে 
কয়জন লোক পড়িয়াছে? পণ্ডিঙসমাজের মধো কয়জন হোক 
হোমারের তরজমা পর্যান্ত পাঠ করিয়াছেন ?- অধিকাংশের পক্ষে কেবল 
হোমারের গল্প শুনা আছে মাত্র। আথচ টয়নগরের প্রাকারসনুখে 
সমুদ্রবেলা! পূর্ণ করিয়া মামরা আগামেম্নন্‌.পাঁরচালিত গ্রাকৃ অঙ্ষোহ্িণীর 
সন্িবেশ বর্তমান মুহূর্তে চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট তুলিকায় চিত্রিত দেখি 
তেছি। সেই বিস্তীর্ণ স্তব্ধ সেনাকুলিত রণাঙ্গনের উপর দিয়া একিলীম, 
আজ্াকৃস্‌ ও দায়োমীদের বিশালবঙ্গ৷ পরিণদ্ধকন্ধর শালগ্রাংসড জীবন্ত 
মৃত্তি বিচরণ করিতেছে; বদরের পর বংসর অতিক্রান্ত হইতেছে, 


কিন্তু ট্রয়নগরের দুর্ভেদা প্রাকার ভগ্ন হইল না) গ্রীক বীরগণের 


২২ নানা কথ। 


শিবিরমধ্যে মানবন্ধদয়ের সন্মতন ঈর্ষ[বিদ্বেষ ধুষ্ারমান হইতে লাগিল।। 
নেই ধুম হইতে অগ্নি আলিয়া! উঠিল, গ্রীক বীরগণ ক্ষণেকের অন্য 
উদ্দেশ্ত্রান্ত ও লক্ষ্যত্রই হইয়! পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন; 
তার পর-অস্কেরে যবনিক তুলিবামাত্র অকস্থাৎ পাত্রোরুসের চিতাধুম 
প্রশমিত হইতে না হইতে একিলীসের রোধাগ্ি গ্রঙ্জলিত হইয়৷ উঠিল; 
রোবাগিদীপ কু্রমুত্তি হুঙ্কার করিয়া গর্জন করিল; পরক্ষণেই দেখিতে 
পাই, মহাবীর হেক্টবের শবদেহ সেই ভীমকর্ত্ার রথচক্রে নিম্পেষিত 
হইরা রুধিরধারায় রণঙল্েতর শোণিতাক্ত করিতেছে ও মর্তভে নরগণের 
ও এ দেবগণের মুগ্ধনেত বিস্ষারিত হইয়! সেই ভ্রুর কম্মের 
নারবে নিক্ষিপ্ত রুহিয়াছে। 

৮৮ বদি এতক্গণ বুঝিয় থাকেন, কৃত্তিব।স পড়িলেই বান্মীকি 
পড়ার কাজ হইবে, এবং যে সকল পুচালী-পর়ার শুনিয়৷ কাশীদাদ 
ভারতকথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, মেই পাচালী পড়িলেই আর 
দৈপায়ন-খষর শরণ লইতে হইবে না, তাহা হইলে লেখকের নিতাক্ক 
দুর্ভাগা । বদরিকা শ্রমবাত্রা যাহারা, হিমালয়ের চড়াইউভ্রাই অতিক্রম 
করিয়া আমিক্নাছেন, কৈলাসবাত্রী ধিনি যোলহাজার ফুট উপরে উঠিয়া 
নীতি-পাসং অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এমন কি দার্জিলিঙে কিংব! 
সিমশা-শৈলের আলোকমগুত বাঞ্জপথে ধাহার! বিহার করিয়া! আসি- 
য়াছেন, তাহার। হিমালয়ের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, হিমালয়ের পাদ- 
দেশের দমতলবাসীর পক্ষে তাহা ইন্দ্রিরমনের অগোচর, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু আশঙ্কা! হয়, হিমালয়ের এক এক দেশে, এক এক অঙ্গে, 
তাহার কিন্নরীসেবিত. ওহামধো, তাহার সরলক্রমাচ্ছ্ন সান্গদেশে, 
তাহার গৈরিকথচিত উপত্যকায় তাহার মারুভপূর্ণরন্ধ, আপারিত- 
রেণুকৃতায কীক-বনে, তাহার হিমশীকরবাহি-পবন-সেবিত গিরিনিঝর- 
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প্রান্তে চিন্তবিভ্রমকর অতুল্য শোভা আছে সত্য; কিন্তু সেই একদেশ- 
ব্যাপী শোভা, সেই প্রাদেশিক মূর্তি, সমগ্র হিমাচলের প্রতি নিরীক্ষণের 
বড় অবকাশ দেয় না। হিমাচলের বিরাটু মূর্তির শোভ। হৃদগত করিতে 
হইলে যেমন দুরে থাকিস্কা তাহার তুঙ্গ শিখররাঁজির দিকে অবলোকন 
আবগ্তক, সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের বিশাল মহাকাবোর মধ্যে 
অসংখ্য থণ্কাব্য নিবিষ্ট রহিয়াছে; অনেক বনজঙ্গল তেদ করিয়া, 
অনেক প্রস্তরকম্কর অতিক্রম করিয়া, অনেক চড়াই-উতবাই পার হইয়া, 
্লান্তশরীরে সেই সকল খণ্কাব্যের সৌন্দর্যযদ্শনে অধিকারী হইতে 
পারিলে, দশকের মন আননারসে অভিন্ন হয়, সন্দেহ নাই) সেই সকল 
খগ্ডকবিতার উপমাও অন্তত্ ছুরি, সনোহ নাই; কিন্তু সমগ্র মহাকাবোর 
মাহাত্মা-উপনান্ধর বিষয়ে সেই খণ্ডকাব্যের আলোচন। বিশেষ সাহাধ্য করে 
না। সমগ্র মহাকাবোর মহিমা উপলব্ধি করিতে হইলে, যেন মহাকাব্য 
হইতে কতকটা দুরে থাকাই সঙ্গত। সেই সকল খণ্ডকাবে।র খণ্ড সৌন্গ- 
ধ্যকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়৷ মন্তাকাব্োর বিশালায়তনের গ্রুতি দি 
নিক্ষেপ করাই সঙ্গত। পু 

আমাদের মধ্যে অনেকেই মূল মহাকাব্য পড়েন নাই, কিন্তু সকলেই 
দুর হইতে সেই মহাকাব্য দেখিয়াছেন। তীন্-দ্রোণ-কর্ণ-অশ্থখামধার উর্ত 
চরিত্র হিমগিরির উন্নত শৃের স্তায় দূর হইতে সকলেরই নেত্রগত হইয়াছে। 
তথাপি আমর] মহাকাব্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। ইউরোপী4 সমা- 
লোটকদের অবস্থা অন্তরূপ। রামায়ণমহাতারতের ইউরোপীয়গণের 
লিখিত সমালোচনা পড়িরা আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। তাহার! 
আমাদের মত দুর হইতে নয়ন ভরিয়া মাকাব্যের কাবা- সৌন্বর্ধয দেখিতে 
গান নাই; নিকটে গ্িদ্াও সমগ্র মহাকাব্য অধায়নের অবকাশ তাহাদের 
পক্ষে ঘটে না। বিশেষত পর্বতে উঠিবার সময় তাহার বনজঙ্গল, তাহার 
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প্রস্তরকন্কর স্বাহাদিগকে ক্লান্ত ও অবসন্ন. করিয়া দেয়; তাহাদের ধৈর্য্য 
ও অধ্যবসায় পরাস্ত হইয়! যায়। তবে ধিনি সৌভাগ্যক্রমে কোন একটা 
প্রদেশের, কোন একটা অঙ্গের শোভাদর্শনে সফল হন, তিনি সেই শোভ। 
বর্ণমা করিয়াই, আপনার কাজ শেষ হইল, মনে করেন। মহাভারতের 
অন্তর্গত শকুত্তলার উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রস্তুতি 
কুত্ব গ্ষুত্র খণ্ডকাবা সৌনারধ্যগৌরবে গরিষ্ঠ, সন্দেহ নাই) ইউরোপীয় সমা- 
লোচকের1 এঁ সকল উপাখ্যানের প্রশংসা করেন। কিন্ধ আমরা জানি, 
প্রীপকল খণ্ডকাব্যের যতই সৌন্দর্ধা থাক্‌, মহাকাবোর বিশাল সৌন্দর্যের 
নিকট হাহা স্থান পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকের লেখনী এই 
সকল খণ্ডকাবোর সমালোচনায় ঘেমন উদার হইয়া পড়ে, মূল মভাকাবোর 

ংসায় ০. মন উদারভাব দেখাইতে পারে না। 

ঘাহ| পড়ি,ঠ ভয় না, তাহাহ মহাকাব্য; মহাকাবোর এই লক্ষণ 
নির্দেশের অর্থ বোধ করি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হইয়। থাকিবে । মহা- 
কাবা না পড়িলে চলিতেও পারে; কিন্তু নাহা মহাকাবা নহে, তাহা না 
পড়িলে একেবারেই চলে না। কালিদাদ খুব বড় কবি, হয় তব্যাম 
বাঙ্গীকি হইতেও বড় কবি) কিন্তু তিনি মহাঁকাবা লেখেন নাই । কুমার- 
সম্ভব বুঝিতে হইলে তাহার গল্প শুনিলে চলিবে না, তাহার অনুবাদ পঁড়িলে 
চলিবে না) তাহ! হইলে মূল কুমারসম্ভব তন্নতন্ন করিয়া স্কুলের ছাত্রের মত 
টাকা টিগ্পনীনহ পড়িতে হইবে । নহিলে কুমারদস্তব পড়াই হইবে না। 
কালিদাসের ভাষা, কালিদাসের ছন্দ, কালিদামের ধ্বনি, কালিদাসের 
নিকটে ন! গেলে গুনিতে পাইবে না) দূর হইতে তাহার কিছুই বুবিবে না। 
কালিদাস শিল্পী; তিনি পাতরের উপর পাতর বসাইয়। সৌধনির্মাণ করিয়া 
ছেন, শাদা ধপ ধপে মার্কেলের ই'টের উপর ই'ট বসাইয়া দেয়াল তুলিয়াছেন, 
সেই দেয়ালের গায়ে মণিমাণিকা-রত-গ্রবালের লতাপাতা! কাটা তাহাকে 
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বিচিত্র শোতায় অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি তাজমহল গাখিগাছেন, 
আল্হাম্তা গাথিয়াছেন ; সেই সকল কারুশিল্পের শোভা দেখিতে হইলে 
নিকটে যাইতে হইবে) সকলেও সে শোভা দেখিবে না) সমজদারের 
চোখ লইয়া ও সমালোচকের রুচি লইয়া সেখানে মাইতে হইবে। নতুবা 
দেখিতে পাইবে না ও বুঝিতে পারিবে না। | 

শেক্সপীয়র হয় ত আরও বড় কবি, তাহার স্থান হয় ত হোষারের ও 
অনেক উচ্চে, কিন্ত তিনিও মহাকাব্য লেখেন নাই। গ্রীক কবির হেল- 
নকে আমরা চোখে দেখি নাই, তাহার গল্প শুনিয়াছি মাত্র) কিন্তু যে রুপের 
আগুনের ট য়.নগর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কল্পনার নেত্রকেও 
কগ্ঠাপি ঝলসিয়া৷ দিতেছে। কিন্তু শেকপীয়রের নায়িকাগণের সৌন্র্যা 
বুঝিতে হইলে কেবল-গন্প শুনিলে বা” অনুবাদ পাঁড়লে চলিবে না। তাহা- 
দিগকে নিকটে গিয়া! স্বচক্ষে দেখিতে হইবে ; মমজ.দারের চোখ লহয়া 
দেখিতে হইবে। শেকৃসপীয়রের ভাষা, তাহার ছন্দ, তাহার. ধ্বনি হইতে 
দুরে থাকিয়া শেকৃদপীয়রকে চিনিবার আশা করা যায় না। এক' একবার 
মনে হু বটে, ধৈক্সপীয়রের এক একথান! থণ্ডকাব্যর ভিতর হইতে 
ষেন সাগরকল্লোলের অথবা তুগর্ভতর্গের মত শব বাহির হইয়া! আসিতেছে, 
যেন দাবদাহের গন্তীর শব দূর হইতে কাণে বাজিতেছে, কিন্ত নিকটে না 
গেলে সে শব্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। শেক্সপীয়র হয় ত 
একালের মহাকবি, কিন্তু তিনি মহাকাবা রচনা করেন নাই। 

কৃত্রিম পদার্থের দৌনদ্যোর সহিত স্বাভাবিক পদার্থের সৌন্দধোর ঠিক 
তুলনা হয় না। কোন্‌ সৌনধ্যে বড়, তাহার তুলাদও পরিমাপ চলে না। 
মন্ম্য প্রতিভা সময়ে সময়ে যেন বিধাতার সৃষ্টিকেও পরান্ত করে। সেই 
ভন্য কৃঁত্রমের পারে স্বাভাবিককে দাড় করাইয়! কে ছোট কে বড় নির্দেশ 
ক'ঠে যাওয়া সহীটীন নহে। কৃত্রিমে ধাহা আছে, তাহা স্বাভাবিকে থাকে 
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না) আবার স্বাভাবিকে যা! থাকে, ভাহ! কৃত্রিমে থাকে না।' উতত় বন্ধ 
ভিন্ন পরয্যায়ের। মহাকাব্য চতুরাননের বদন হইতে বিনির্নত হয় নাই, 
উহা! এনুয্যেরই রচনা, সন্দেহ নাই ) কিন্থু উহাতে একটা শ্বাভাবিকত্ব আছে, 

তাহ! সেই মন্থষের রচিত অন্য উৎকৃষ্ট বা উৎকষ্টতর কাব্যে নাই। তাহাতে 
বনজঙ্গল, প্রস্তরকন্কর থাকিলেও তাহার একটা গৌরব আছে, তাহাকে দূর 
হুইতে চেনা যায়; তাহার গল্প শুনিলে মন অভিভূত হয়) তাহাকে বুঝিতে 
হইলে মমজ দার হইতে হয় না, শিক্ষানবিনী করিতে হয় না) চণম! পরিতে 

হয় ন) স্বভাবদত্ত চক্ষু লইয়াই তাহাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারা যায় । 
এই অলঙ্কারহীন, পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাবোর বিশিষ্ট 
জক্ষণ। মন্ুয্যের সভ্যতা, অস্তত বর্তমানকালের সভ্যতা অতান্ত কৃত্রিম 
বস্তব। এই কৃত্রিমতার আমি নিন্দা করিতেছি না; হয় ত কত্রিমতাই মনু- 
ষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ; হয় ত কৃত্রিমত| মনুষ্যত্ব হইতে অভিন্ন; অন্তত 
মানবিকতার সহিত পাশবিকতার হাহা পার্থক্য, তাহারই নাম কৃত্বিমত1। 
সুতরাং কৃত্রিমতার নিন্দা করিলে মন্ুযোর বিশিষ্ট ধর্মকেই নিন্দা করা হয় । 
এইজন্ কৃত্রিমতার নিন্দা করিতে চাহি না। কৃত্রিমতাই মন্ুযোব্র,গৌরক 
বলিলেও বিশ্মিত হইব না। কৃত্রিমতাঠেই মনুষ্যত্বের চরম ক্ষা্তি, তাহাও 
বলা ষাইতে পারে। কৃত্রিম সৌন্দর্যের সষ্টিতেই মানবপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা, 
তাহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তথাপি কৃত্রিম শিল্প কৃত্রিম। 
উহাতে চাক্চিক্য আছে, গাথনি আছে, ওস্তাদি আছে, ও সকলের উপরে 
উহার চেষ্টাকৃত নির্দাণ-কল্পনায়_-উহার ডিঙ্গাইনে--মন্থুষোর স্থষ্টি-ক ভুতের 
আভাস আছে; আর যাহা স্বাভাবিক, তাহাতে চাকচিকা নাই, গাঁথনি 
নাই, তাহ! অবন্বকৃত অধথাবিত্ত্ত ঝটিকাতগ্ন, বারিধারাবধিত বৃহৎ ভ্রান্ের 
সমাবেশে গঠিত । মান্ধুষের বর্তমানকালের সভাত। অত্যন্ত কৃত্রিম । €সই- 
জন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্থাভাবিকত্তা, সেই স্বভাবিকতার অভাবে 


মহাকাবযের লক্ষণ ্থ 


বোধ হয় বর্তমান সভ্যতায় মহকাব্যের উৎপত্থির প্রতিরোধ করে । আধুনিক 

সত্যতা কবিভ্বসষটির অন্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাবান্ষ্টির বোধ হয় অস্তরায়। 

এখন কর্ণযন্ত্রে ভ্রমমাণ মনুষ্যকে তাহার মিরবকাশ জীবনের কথফিৎ-লন্ধ 
অবসরের ক মহূর্গুলিকে থণ্ডকাব্যের ও খণ্সৌনদর্যোর জাল! ও বৈচিত্য 
বারা পুর্ণ করিতে হয়, বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া'তাহার বিশাল, 
সৌনষ্ণের উপভোগের অবকাশ থাকে না। সেইজনাই বোধ হয়, সভা- 

সমাজে শেক্ম্পীয়র জন্মিযাছেন, কালিদাস জন্মিয়াছেন, কিন্তু হোমার জনোন 

নাই থা বান্মীকি' জন্মেন নাই। ইহান্ে মন্ত্যাজাতির ক্ষতি কি ক 
তাহা। গণনার অবসর লেখকের নাই । আমরা বাহ! পাইপ্লাছি, তাহাতে 

আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। নংপারের আোত উল্টাইধার ০৪ 
আমাদের নাই । আমরা সহম্্র চেষ্টা করিলেও মহাকবির উৎপাদনে সমর্থ 
হইব না। তবে কাল নিরবধি ও পৃথ্থী বিগুলা; আবার মদি কালের 

ত্রোতে মহাকবির উৎপত্তি ঘটে, ভাহাতেও আমরা বিশ্মিত হইর না| 


আমিষ ভোজন 


“আমিষ ভোদ্রনের কর্তব্যতা লইয়া অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে। 

বর্তমান গ্রৰন্ধেও যে মীমাংসা! হইবে লেখকের এন্সপ ছুরাশ। নাই। 

তিন দিক্‌ হইতে এই বিচারে প্রবৃন্ধ হইতে হয়। শরীর রক্ষার 
কথা, বিজ্ঞানের বিষয়; খরচের কথ। অর্থ শাস্ত্রের ব্ষিয়; তার পর 
ধন্মীধন্মের কথ! । 

বিজ্ঞানের কথাটা আগে শেষ করা যাক়। সংক্ষেপে ৰলা যাইতে 
পারে মনুম্ত-শরীরের উপাদান অনেকট! কয়লা, অনেকটা] জল, 
খানিকট। ছাই। কাজেই খান্ সামগ্রীতে এই তিন পদার্থ থাক। 
দরকার । তিন উপাদানের মধ্যে কুয়লাটা! এক অর্থে প্রধান। শরীরের 
তাপ রক্ষার জন্য কয়লা পোড়াইতে হয়; কাজ কর্মা করিতে হইলে 
করল! পোড়াইতে হয়; সেই জন্য শরীরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কয়ল! 
পোড়ে । শরীর একটা এঞ্রিন সদৃশ্। সেই এঞ্জিনটা গঠন করিতে 
খানিকটা কয়লা ও ছাই ও জলের প্রয়োজন । এই ভিন সামগ্রী 
এক ব্রযোগে মন্ুষ্য-শরীর নির্মাণে লাগে । 

খের বিষয় আমরা কয়লা ও ছাই এই ছুই পণার্থ হজম করিতে 
পারি না অন্ত উপায়ে শরীর মধ্যে গ্রহণ করি। উদ্ভিদেরা বাধু হইতে 
কয়ল। সংগ্রহ করে, মাটি হইতে ছাই ও জল সংগ্রহ করে। এই 
তিন পদার্থ মিশিয়। জটিল উদ্ভিদ-দেহ নির্সিত হয়। প্রানী আবার 
উত্তিদ্দেহ আত্মনাৎ করিপ্না এ তিন -পদার্থকে আরও জটিলতর 
করিয়া. মিশাইয়। ফেলে ও আপন শরীর নির্মাণ করে। সামান্ত 
কয়লা, ছাই ও জলকে উদ্ভিজ্জে পরিণত করিতে বিশেষ প্রয়াপ আব- 


আমিব ভোজন ২০১ 


হক, স্বয়ং হুর্্যপের ইহাতে সহায়। উদ্ভিদদেহকে প্রাণিদেহে পরিণত 
করিতেও প্রর্দের দরকার $ কিন্ধু প্রযাণদেহকে প্রাণিপেহে পারত 
করিতে তত প্রদান লগে না। প্রাণীর ছুই শ্রেণী। এক শ্রেনী 
নিরুপায় ও নির্বোধ; ইহারা কায়ক্লেণে উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া উদ্ভিদ্‌- 
দেহকে প্রাণিদেছে পরিণত করে। আর এক শ্রেনী চালাক; ইহারা! 
বিনা আয়াসে বা অনায়াসে অন্ধ প্রাণীর দেহাক আম্মসাৎ করিয়। 
নিজদেহে পাঁরণত করে। ফল কথা উদ্ভি্জ হইতে প্রাণিদেহ নিম্মাথে 
যতট] কষ্ট, এক প্রাণীর দেছ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া অন্ত প্রানীর 
দেহে পারণাত পাইতে তত কষ্ট নাই। মোটের উপর মাংস হজম 
সহজ; উদ্ভিদ হজম করা কষ্টসাধ্য । উদ্ভিজ্জখা মাটি হইতে . খরচ 
কাঁরর। ইট তৈয়ার কাঁরয়া। ঘর বানান? মাংসাশী একেবারে তৈয়ারী 
টউ সংগ্রহ করিয়া গৃহ নিম্মাণ করেন । উপমাটা অবশ্যই অত্রান্ত 
মোট গোছের হইল। | 

ফলে উত্তিজ্জ-খান্তের অনেকট। বঞ্জন করিতে হগ; বাকাঁটাকেও 
প্রয়াস সহকারে রক্তমাংদাদিতে পরিণত করিতে হয়। প্রাণিজ খাদ 
ততটা বর্জনীয় অংশও নাই, পরিণতির প্রয়াসটাও কম। এ সকল 
শরীরবিজ্ঞান সম্মত স্থুল কথা) ইহা লইয়৷ বিবাদ করিলে চলিবে ন|। 
সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে এক রাশি উদ্ভিজ্ঞজ ভোজনে যে ফল, অল্লমাতত 
মাংস ভোজনেও সেই ফল। রাশি রাশি পদার্থ ভোজন করিতে হয় 
বলিয়া প্রধান প্রধান উতিজ্জাশী জন্তর পাকযগ্ুও প্রকাণ্ড, সমস্ত 
শরীরের আয়তনও মোটের উপর গ্রকাও। গোরু, মহিষ, ঘোড়া, উট, 
হাতী প্রভৃতি উদাহরণ । প্রধান প্রধান মাংসাণা জীবের গাকবন্ঃ 
ছোট শরীরও ছোট । সিংহ ব্যাগ্রাদি উদাহরণ । এই হিলাবে আমিষ 
ভোজনে লাভ; উদ্ভিজ্জ ভোজনে লোকসান। 2 

১ 


২১৪ | লানাকথা 


কোন ফোন উদ্ভিদের কোন কোন অংশ প্রায় মাংসের মতই 
পুষ্টিকর হইতে পারে। ছোল!, মুগ, মস্ুরী, কলাই প্রভৃতি পদার্থ 
উদাহির। কৃষি দ্বারা এই সকল পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ কতক পাওয়া 
যায়। আবার রসায়নদন্মত উপায়ে সাধারণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে 
মাংদের মত বা মাংসের অপেক্ষাও পুষ্টিকর পদার্থ তৈয়ার করা ন! 
যাইতে পারে এমন নছে। কিন্তু কষিল্ধ ও রাসায়নিক উপায়লন্ধ পুষ্টি- 
কর খাদ্য সম্প্রতি তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাঁয় না। কাজেই 
দে উপদেশ নিক্ষল। 

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি? উদ্ভিদের মধো ধান, গম, প্রভৃতি 
শন্ত, ছোলা মুগ প্রভৃতি কলাই, ও নানাবিধ ফলমূল সম্প্রতি মনুষ্তের থাদ্য। 
এই সমস্ত দ্রব্য কষিলন্ধ। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় এ সকল দ্রব্য 
পৃথিবীতে বর্তমান ছিল না) মন্গুযা কৃষিবিদ্যাদবারা এ সকলের এক 
রকম সৃষ্টি করিয়াছে বল! যাইতে পারে। উদ্ভিজ্জাশী ইতর জন্ত ঘাস 
পাতি। খায়, তাহা মনুষ্যের পাক্যস্ত্বের উপযোগী নহে। কাজেই মনুষ্যের 
আদিম কালে প্রাণিজ খাদ্যই প্রধান ছিল সন্দেহ নাই, একালেও 
অসভ্য ও বন্ত মনুষ্য মুগয়াজীবী। যাহাদের পণ্ডপালন জীবিকা, 
তাহাদেরও প্রধান খাদ্য পগুমাংদ। পশুহত্যায় সাহায্যের জন্তাই 
আরণা বুকের কুকুরত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ভোজনাথই গোমোষাদি পণ্ড 
গ্রাধ্ত্ব লাভ করিয়াছে। ফলে মন্তুষোর শ্বাভাবিক খাদ্য প্রাণিমাংস। 
প্রাণিমাংদ বেখানে কুলায় নাই, যেখানে ভূমি উর্বর! ও প্রকৃতি 
অনুকূল, সেইখানে মনুষ্য বুদ্ধির জোরে কৃষি বিদ্য। স্থষ্টি করিয়া বিবিধ আরণা 
_অথাদ্ উত্তিজ্জকে মনুযোপযোগী খাদাদ্রব্য উৎপাদনে মমর্থ করিয়া লইয়াছে। 
তথাপি কষিজীবী রভ্যতম ্মাজেও মনুষ্য অদ্যাপি বহুলপরিমাণে 
মাংসভোজী, তাহার কারণ কি? * 


আমিষ ভোজন ২১৯ 


সভ্য মমাজে মনুষ্য সংখ্যা এত বেশী যে ক্ৃষিজাত ভ্রব্যে কুলায় না। 
সেই জন্ত ঘাস পাতা! প্রস্ৃতি যে সকল উদ্ভিজ্জ মানুষের অখাদ্য, তাঁহাকে 
পশুসাহায্যে পণ্তমাংসে পরিণত করিয়া মনুষা কাজে লাগায়। "সমতা 
সমাজে মানুষ উত্তিজ্জ ও প্রারণিক্গ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে, 
তথাপি কুলাইতেছে না) সভ্যতম সমাজেও বিস্তর লোক অর্ধাশনে 
অনশনে থাকে । তাহার মূল কারণ আহার সামগ্রীর অপ্রাচূর্যা। 

তিনটা কথ| পাওয়া গেল। মাংস উদ্ভিজ্জের অপেক্ষা পুষ্টিকর; 
মাংস মন্ুষ্যের নির্দি্ থাদ্য;) কৃষি জাত উদ্ভিজ্জ কোন সমাজের পক্ষে 
যথেষ্ট ও প্রচুর নহে। সুতরাং মনুষ্োর প্রবৃত্তি মাংসের দিকে । মনত 
প্রাকৃত নিয়মে জীবনরক্ষার জনা ও শ্বাস্থারক্ষার জনা মাংস ভোছনে 
বাধা। 

এই কয়টি কথার প্রতিকূলে বিফ্লোধ উথাপন ভ্রম। তথাপি ক্ষেহ 
কেহ বিবাদ তুলেন। 

কেহ বলেন, অনেক নিরামিষাশী ব্যক্তিকে নু, বলিষ্ঠ ৪ দীর্ঘজীনী 
দেখা যায়। এটা কোন কাজের কথা নহে। মনুষোর দীর্ঘজীবিত্ব ও 
স্বাস্থ্য এত বিভিন্ন কারণে নিয়মিত হয়, যে ব্যক্িবিশেষ বা শ্রেণীবিশেধের 
উদাহরণ দ্বার! ইহার কারণ নির্দেশ করা চলে ন|। 

কেহ দেখান, উত্ভিজ্জাশী জীবজন্ত দীর্ঘজীবী; যেমন হাতী ঘোড়1 
ইত্যাদি। এ কথাটাও বিজ্ঞানসম্মত নহে। জীববিজ্ঞান অন্যরূপ বাখা| 
দেয়। আহার ও পরমাযুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। উপরেই বলি- 
'াছি উত্ভিদ্জীবী জীবের কলেবরও বৃহৎ হয়) বৃহৎ কলেবয়ের সঙ্চিত. 
'নীর্ঘ পরমায়ুরও একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা জীববিজ্ঞান: স্বীকার করে। 
ইচ্ছার ব্যাথ। হার্বা্ শ্পেন্সারের গ্রন্থে আছে। কিন্ত প্রান্কতিক নির্বাচন 
ফলে কোন জাতির, পরমাযুর পরিমাণ একেবারে নির্ধারিত, হইয়। গেলে, 


৯১২ নানাকথা 


আৰ খাদ্য নির্বাচন দ্বার! তাহার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। সংক্ষেপে 
এ তত্ব বুঝান চলে না; ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে। 

এই পর্যান্ত গেল বিজ্ঞানের কথা । অর্থশান্ত্রকি বলে দেখা যাউক। 
জীরনরক্ষ! অত্যন্ত আবশ্তক ব্যাপার, উদরের জ্বালার মত জ্বাল নাই। 
স্বাভাবিক কারণে মনুধ্যের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র, কারণ ষত মানুষ 
আছে, তত খাদ্য নাই। মাংস যেখানে শস্তা, মনুষ্য সেখানে মাংসই 
থাইবে; ইহাতে আপত্তি নিরর্থক । 

নিরামিষ তোজনের পক্ষপাতী পাঠক এতক্ষণ আমার উপর খড়া 
হস্ত হইয়াছেন । কিন্তু মাভৈঃ। এখনও আশ! আছে এখনও ধন্মীধর্মের 
“কথা আছে। আমিষ আহার ধর্মসঙ্গত কি. ন| এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্তক। 
সচরাচর এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়। 

মাংস ভোজনে স্বভাব হিংশ্র ₹ইয়৷ থাকে । মাংসভোজী পণ্ড হিংস্র, 
ক্র, নি্ুর। 

কথটা ঠিক -নহে। মাংস খাইয়! থাইয়! সিংহ ব্রাঙ্জাদি হিংত্র ম্বতাৰ 
পাইয়াছে বলা সঙ্গত নহে। বয়স বাড়িলে ব্যাঙের হিংনত্ব বাড়ে তাহার 
প্রমাণ নাই। পুরুষানুক্রমে তাহাদের নিষ্টুরত1 বাঁড়িতেছে তাহাও 
নছে। হিংআ না হইলে ব্যাপ্রের চলে না সেই জন্ ব্যান হিংশ্র। নিরীহ 
স্বতাঁব ব্যাস্্রের এ জগতে স্থান নাই। প্রর্কৃতি ঠাকুরাণী যেদিন খর 
নথর ও থরতর দন্ত ছারা ব্যাগ্রাবয়বকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ও তাহার 
পাকযন্ত্রকে উত্ভিজ্ঞপরিপাকে সম্পৃূণণ অশক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেই 
ক্ষণেই তাহার ন্বভাবকেও নিষ্ঠুর করিয়া দিয়াছেন। মাংসাশী জন্তর 
হিং স্বভাব প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল,” মীংদ ভোজনের আন্ুযঙ্গিক 
হইলেও মাংস ভোজনের ফল নহে। মাংস 'খাঁইলেই মাঁথা গরম ও 
রক্ত গরম হইবে এমন কোন প্রমাণ নাই তৰে মাংল আহরণের সময় 
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মাথা গরম ও রক্ত গরম হওয়া আবস্তক নতুবা মাংস সংগ্রহ চলে ন!। 

মৃস্তের পক্ষেও তাহাই । মাংস থাইলেই যে প্রক্কৃতি ক্র,র হুইবে 
তাহা নহে; তবে যাহাদের মাংস না হইলে চলে না, তাহাদিগকে “বাধা 
হয়! ক্রুর হইতে হয়। কেননা! মাংস সংগ্রহ ব্যাপারটাই নিষ্ঠুর কাজ। 
মাংস একবার উদরগত হইলে আর থে ক্রুরতা বাড়াইবে তাহার কোন 
কথ৷ নাই। বাহার মাংসই প্রধান খাদ্য, মাংস যাহাকে সংগ্রহ করিয়া 
লইতে হইবে, তাহার ব্যবসায় নিষ্ঠুর না হইলে চলিবে না। মাংস, 
ভোজনের ফলে মনুযা নিষ্টুর হয় না, উগ্র স্বভাব হয় না। শরীরবিজ্ঞান 
কিছুই বলে না। হয়কি না বিনা পরীক্ষায় প্রমাণেরও আশা নাই। 
সেরূপ পরীক্ষা হইয়াছে কিনা জানি ন!। 

হিন্দুর স্তায় ক্লষিজীবী জাতি নিরীহ স্বভাব; কেনন! হিন্দুর দেশে 
ককষিবান্ধ খাদ্য এত জন্িয়। থাকে, যে মাংস সংগ্রহের তেমন প্রয়োজন 
নাই। * & & অনেকে বলেন শীতপ্রধান দেশে অধিক মাংস আবশ্ঠক। 
একথার মুল কি তাহা জানিনা। কথাটা বোধ হয় রিজ্ঞানসপ্জত নহে। 
ইউরে।গীয়ের মাংসাহারের সহিত তাহাদের দেশের শীতাধিক্যের মুখ্য 
লন্্ধ নাই। মাংস শীত নিবারশে সাহাব্য করে না। উদ্ভিজ্জের 
অভাবে উহার। মাংস খায়; সেই মাংস সংগ্রহের জন্ঞ তাহাদিগকে বাধ্য 
হইয়া ক্র স্বভাব হইতে হইয়াছে। মাংস ভোজন করিয়া উহার স্কুর 
প্রভাব হয় নাই। সংগ্রহ ও ভোজন ছুইট1 পৃথক্‌ ব্যাপার । সংগ্রহকারী 
নিটুর; ভোজনকারী নিষ্ঠুর না হইরেও পারে। তবে যিনি ভোজন 
ফরেন, তাহাকেই অনেক সময় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, আবার স্বয়ং 
ঈংগ্রহ না করিতে পারিলে অপরের দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়) স্থযং 
জন্বরালে থাকিয়া সংগ্রহ কারধ্যের অনুমোদন $ সাহায্য করিতে হয়। 

সুতরাং তিনি গৌখভাবে এই নিথর ব্যবসায়ের জন্ত দায়ী। 


২১৪ নানাকথ। 


কথাট। দাড়াইল এই। মাংলভোঞ্জনে মানসিক বৃত্তি সকল উত্তেজিত 
হয়, তাহার সম্ক্‌ প্রঘাণ নাই, তবে মাংস আহরণে নিষুরতা আবশ্বক। 
এবং'যিনি স্বয়ং মাং আহরণ করেন ন1, অন্তের আহত মাংদ ভোজন 
করেন, তিনিও গৌণভাবে নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিয়া থাঁকেন। নিষ্ঠুরতা 
যদি অধন্ম হয় তিনি এই অধরন্ের অংশতঃ ভাগী তাহার সন্দেহ নাই। 

আমর! উপরে বলিয়াছি, মাংস ভোজনে শরীরের বৃদ্ধি আছে; স্বাস্থ্যের 
উন্নতি আছে; দেশকাল ভেদে মাংস নছিলে জীবন রক্ষাই চলে না। 
এমন আহার মাংমতোজনে অধর্থ আছে কি না? উত্তর দেওয়! তত 
সহজ নহে।” ধর্মন্ত তত্খং নিহিতং গুহায়াম্‌। নতুবা মনুষ্য সমাজে 
এ বিষয়ে এত মতভেদ কেন? 

ইউটিলিটি ধর্শের প্রমাণ বলিয়া আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে) 
লোকহিতই ধর্ম। কিন্তু কোন ,একটা কার্য ধর্মসঙ্গত স্থির করিতে 
গিয়া যিনি ' ক্ষতিলাত গণনার হিসাব করিতে বসেন, এই কার্ধ্য 
লোৌকহিত' হইবে, কি না বিবিধ যুক্তি ও বিবিধ বিজ্ঞানের সাহায্য 
অঙ্কপাত করিয়া গণন! করিতে বসেন তাহার মত নির্বোধ দ্বিতীয়' নাই। 
এরূপ গণন। অসম্ভব । এই বিচারে গণনার আয় না লই আমাবের 
সহজ ধর্প্রবৃত্তি কি বলে তাহার সন্ধান লওয়াই বিধের়। ইংরাজিতে 
যাহাকে কন্শেন্স্‌ বলে আমি তাহাকেই সহজ ধর্মপ্রবৃতি বলিতেছি। 
এ প্রবৃত্তি থে আবার সকল লোকের পক্ষে একই রকম ও এই 
প্রথালীতেই যে সর্বত্র খাটি উত্তর পাওয়া বাইবে, কোথাও ঠকিতে 
হইবে না, তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। চোরের সহড় ধর্শপ্রবৃত্বির 
উপর নির্ভর করিয়! থাকিতে আমার প্হস হয় না। আব ধর্ম 
নিরূপণের সময় মোটের উপর ইউটিলিটি হিসাব ও ক্ষতি জাত গণনা 
অপেক্ষা ইহার উপর নির্ভরই শ্রেযঃ | 
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নিছুরত। যতই আবশ্তক হউকনা কেন, সাধুলোকের সম্বন্ধে ধশ্প্রবৃততি 
নিষ্ঠুরতার প্রতিকূল। নিটুরতার দিকে সাধুলোকের অনুরাগ হইতে 
পারে না। অথবা নিষঠুরতায় যার বত বিরাগ সে তেমনি সাধু। মনুষ্যের 
প্রতি নিষ্ঠুরতা সর্বতোভাবে সাধু প্রকৃতির পক্ষে কষ্টকর; ইতর 
জীবের প্রতি দয়াও সৎসম্মত। এমন কি শাদা চামড়ার মধোও সময়ে 
সময়ে পশুপ্রেমের পরিচয় পাওয়। যায়। 


ফু ৪ ঙী 


মানবপ্রেন সধ্ন্ধে যাহাই হউক, ইউরোপের লোকেও পশ্বরেশ- 
নিবারিণী-সভ1 স্থাপন দ্বারা এবং পাস্তর-প্রবন্তিত চিকিংসা প্রণালীর 
বিরোধাচরণ করিগ্পা পঞ্ প্রেমের পরিচয় দেন; কেহ কেহবা আমিষাহার 
বর্জনের ফ্যাশন তুলিয়! ই্জিযসত্যমের পরাকাষ্ঠা দেখান। সুতরাং 
জীবহিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা! (ষ সাধুজনের সহজ ধরশাপ্রবৃত্তিকে 
পীড়! দেয় তাহাতে সংশয় নাই। ইউটিলিটির হিসাব ত্যাগ করিয়।, 
এই ধর্মগ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে ধর্মমীমাংসা বদি স্ুকর হয় তবে 
জীবহিংসা 'ধর্ধ ] ংদ ভোজনে, জীবহিংসার প্রশ্রর দেয়, স্তরাং 
জীবহিংসা৷ অধর্দ। জীবের মাংস স্ুম্বাছ ও পু্টকর হইতে পারে 
তথাপি জীবহত্যা অধর্ম। 


আমাদের হিন্দু সমাজের এ বিষয়ে মত ক তাহ! বিবেচ্য। “অহিংল! 
পরম ধর্ম” এই মত এই দেশেই প্রচারিত হইয়াছিল) ব্রীানের দেশে 
নহে। ব্রাক্ষণ-শাসিত সমাের উচ্চতর গ্রে হিংসার প্রতি হতটা 
বিশ আছে, পৃথিবীর অন্ত কোথাও ততটা আছে কিনা! জানি না। 
অন্ততঃ এদেশের বৃহৎ মানবসন্্রদায় যে ভাবে জীবছিংসা ও জাহিবাহার 
বর্জন করিয়াছে :পৃথিবীর অন্ত কোখাণ্ড তেন বেখ। যা না। অথ 


২১৬ নানাকথা 


ব্বাহ্মণাধশ্মের সহিত 'অহিংসাধর্মের স্থানে স্থানে বিরোধ দেখা বায়। 
এই ঘটনাটার আর একটু বিচার আবশ্তক | 
 “বাঙ্গণাধর্শের মূল বেদ। বেদ পণ্ড হিংসার বিরোধী নহে। বৈদিক 
নূক্ত পণ্ড হত্যার বাবস্থা ছিল। খধিরা মাংসভোজী ছিলেন। ' শুনিতে 
পাওয়া যায়, একালে যে মাংস হিন্দুর পাতিত্য জনক, খধিদের নিকট 
তাহাও উপাদেয় ছিল। একালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসন! বৈদিক 
মক্তের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। দেবোঙ্দেশে পণুহত্যা এই সকল 
উপাসনাতে অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে। একালে অনেক ত্রাহ্গণসম্প্রদায় 
মাংস বর্জন করিয়াছেন, অনেকে দেবোদিইঈ মাংস ভিন্ন অন্ত মাংস খান 
'না, তথাপি মাং ভোজন হিন্দুর বর্জনীয় এরূপ ব্যবহার নাই। পিতৃ- 
শ্রান্ধে মাংস ব্যবহার অদ্যাপি গ্রচলিত। আযুর্কেদ ও বৈদিকশান্তে 
বিবিধ মাংসের, গুণকীর্তন ও ব্যাখ্যা আছে। বলা বাহুল্য ধর্মমবিরুদ 
হইলে আযুর্বেদ এরপ বিধানে সাহসী হইতেন না। শাস্ত্রে স্পষ্ট 
নিষেধ নাই, স্থানবিশেষে স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে; অথচ ধর্ধপ্রবৃত্তি মাংস- 
ভোজনের বিরোধী; এস্থলে ব্রাঙ্গণ্যধর্শের সহিত অহিংসা- ধরশোর সমন 
বিষয়ে থটুক উপস্থিত হয়। 

এই থটুক1 বছদিন পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। অন্ততঃ মনুসংহিত| 
ও মহাভারত রচনার সময় শাস্ত্রের সহিত সহজ ধর্টের এই বিষয়ে বিরোধ 
উপস্থিত হইয়াছিল। অহিংসাধর্ম বৌদ্ধগণের প্রবর্তিত মনে করিবার 
সদাকু কারণ নাই। বুদধদের স্বয়ং মাংসভোজন একেবারে নিষেধ 
করিয়। যান নাই । শ্রমণ সম্প্রদায় মধ্যে মাংসতোজন গ্রথ! ছিল। একালের 
বৈদেশিক বৌদ্ধেরা মাংসভোজনে কুষ্টিত নহেন:। "তবে করুণাসিন্ু ভগবান 
শাকাসুনি.বৈর্িকষন্তে পগুহত্যার নিন্দা করিয়াছিলেন? এদেশে অহিংস! 
ধর্্ীচলনেক লকিত ভীছায় সনবন্ধ কমন্বীকার কজিলে চিরে লা। 


মনগুসংহিতাঁকার বড়ই গোলে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ছের 
পক্ষপাতী) বৈদিক আচার অব্যাহত রাখিবার জন্ত সীহার চেষ্টা; অথচ 
তাহার মনে বলিতেছে জীবহতা; কাঁজট! ভাল নহে। বৈদিক ব্যবহার 
লোপে তিনি সাহসী হয়েন নাই , যঙ্ঞামুষ্টান ভিন্ন অন্যত্র জীবহত্যার ভিনি 
নিন্দা করিয়াছেন; শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন গগ্রবৃত্তি রেষা ডুভানাং 
নিবৃত্তিন্ত মহাফল!।£ | 

এই মীমাংসা একালের লোকের পছন্দ হইবে না। একালের লোকে 
বলিবেন মনুসংহিতাকার ভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ছপ্রবৃত্ির 
আদেশ সত্তেও তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের আদেশ কজ্ঘনে সাহসী হয়েন নাই । এ 
কালের যুক্তি যে ধন্মনিয়ে শান্সের বাবস্থা গ্রাহা নহে! সহজ বর্ধপ্রবুদ্ডি 
বা কন্শেন্স যাহা অনুমোদন করিবে তাহাই গ্রাহা। সমস্ত সমাজ সংস্কা- 
রকের মুখে এই এক কথ!। হিন্দু সমজ শাস্ত্র আদেশ বজঘনে সাহসী 
হয় না; কাজেই সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজের নিপাত কামন! করেন । 

আমরা হিনু সমাজের ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইব না। তবে এই বিবাদ. 
টার সর্থালোচনা করিব! বিষয়টা, আালোচা; কেননা কেবল নন্দ 
সমাজ কেন সকল সমাজেই শান্বের সহিত ধর্ধাপ্রবৃত্বির এই বিরোধ 
দ্নেখা যায়| 

্রাঙ্মণাধর্ম্ের মূল বেদ। ব্রাঙ্মণাধন্দম শট! ইচ্ছা পূর্বক বাবহার 
করিতেছি । কেননা আধুনিক হিন্দুর বেদ বিরোধী অনেক উপাদান 
গ্রুধশ করিয়াছে । ব্রাঙ্গণ্যধর্শের মূল বেদ | ধির্শা শব্দ ও বের শক্দের 
একটু ব্যাথ্য৷ আবশ্তক্ক | ধর্ম বলিলে ঠিক রিলিজন বুঝায় না। রিলিজনের 
খ্য সম্বন্ধ ঈশ্বর, পরকাল, ও অভিগ্রাকতের লহিত। ধর্শোর সম্বন্ধ 
মনুস্যের সমগ্র জীবনের সহিত । আমর! সম্পূর্ণ এছিক স্বার্থের জন্য আক্তার 
বিষয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা লই, রাজাকে নির্দিষ্ট খাজনা দিয়া থাকি; 


২১৮ | নানাকথা .. 


সম্পত্তিতে সত্ব লইয়া 'গ্রতিবাদীর সহিত মোকদ্দাম। করি। এ সকল কার্ধ্য 
রিলিজনের অন্তর্গত নহে। কিন্তু ইহা খাঁটি ধর্মের অন্তর্গত। এই সকল 
কার্ধ্য যথাবিধানে সম্পাঁদন না করিলে অংশ হয়। ডাক্তার ও উকীল 
ও ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মণের শাস্তানুসারে ধর্মব্যবস্থাপক। ব্রাহ্মণের ধর্দাশান্তের 
কিয়দংশ ডাজানী ও আইন। অনেকে এজন বিশ্মিত হন, অনেকে গালি 
দেন। আমরা বিস্বয়ের বা গালি দেওয়ার কারণ দেখি না। ব্যবহার 
সঙ্গত হইতেছে কিনা সে কথা স্বতন্র। ধর্ শবটা রিলিজন অর্থেই 
ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। ব্রাঙ্গণের ধর্ম মনুষ্তের 
সমগ্র কর্তব্য সমষ্টি । 

বেদ শবে সঙ্কীর্ণ অর্থে কয়েকখানি প্রাচীন পুধির সংগ্রহ বুঝায়। 
প্রশস্ত অর্থে বেদ শব্দ গ্রহণ কর! আবস্তক। ইংরাজি প্রতিশব্দ £:801601 
অনেকটা! কাছাকাছি আসিতে পারে । আরও প্রশস্ত কারয়! মনুষ্যজাতির 
অথবা আর্ধ্যজাতির ধর্ণামার্গে ও কর্মবমার্গে সমগ্র অতীতকাল ধরিয়া 
উপাঙ্জিত অভিজ্ঞার নাম খেদ। এই বেদ অপৌরুষের, নিত্য, অনাদি। 
ইহার আদি পাওয়৷ যায় না। অন্ততঃ মনুষ্জাতির যেদিন আর্ত, এই 
অভিজ্ঞতার সেই দিন আরস্তভ। কিংবা! ইহার আরম্ভ আরও পূর্বে । 
ব্রাহ্মণের শান্ত্র খু'জিলে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ মিলিতে পারে, 
এরূপ আমি বিশ্বাম করি না। কিন্ধু গ্রারুতিক অভিব্যক্িতে ব্রাহ্মণের 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ইহা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর অন্ত কোন মনুষ্য 
সম্প্রদায়ের এই বিশ্বীস নাই। ত্রান্গণের ইহাই প্রধান গৌরব। ব্রাহ্মণের 
মতে মন্ুযোর এক দিনে সহসা সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞতাও এক 
দিনে জগ্মে নাই। কোন্‌ তারিখে এই অভিজ্ঞতার বীজ বপন হইরাছিল 
তাহার নির্ঘয় নাই। হয়ত জগতের যে দিন আদি, এই অভিজ্ঞতার দেই 
দিন জারস্ত। কাজেই বেদ অনাদি; খধিগণ বেদের ভষ্টা ৰা শ্রোতা । 


আমিষ ভোজন ২১৯ 


স্বয়ং জগরিরস্ত] বন্ধাও বেদের অ্টা নহেন। রীগ্ানি হিসাবের সৃষ্টি ত্রাহ্ধণ 
মানিতেন না। জগতের সৃষ্টি হয় নাই? বেদেরগ-সৃষ্টি হয় নাই। বেদ 
অপৌরুষেয় | ৮ |] 
মনুষ্য তাছার প্রাচীন বছকালের উপার্জিত অভিজ্ঞতার কূলে কতকগুলি 
সামাজিক নিয়মের অধীন হইব সমাজ বাঁধিয়! বাস করে। ,এই সকল 
নিয়মের পরিচালনার ভা কতক রাঞ্ার উপর, কতক যাঙজকের উপর, 
কতক জনসাধারণের উপর। কিন্তু তাহার। নিযন্তা ও পরিচালক, 
কেহই অষ্টা নছেন। এই সকল নিয়ম প্রকৃতির অঙ্গীতৃভ; প্রাকৃতিক নিয়মে 
বিকাশ পাইয়াছে, বিকৃত হইতেছে, লয় পাইবে। কাজেই বাচ্গপের চক্ষে 
এই সকল সামাজিক নিয়ম অর্থপূর্ণ ও মাহাত্মো মণ্ডিত। সহত্র যুগের 
অতীত ইতিহাস এই সকল সামাজিক নিয়মের শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠা করি- 
য়াছে। এই সকল নিনমের সমষ্ি ধন । প্রাকৃতিক মহাষন্তরে যে নিয়ম, যে 
শৃঙ্খলা, যে ব্যবস্থা আছে, মানব সমাজের অন্তর্গত নিরম সমষ্টি তাহার 
অন্তর্গত । ধর্ম জগৃ্িধানের একটা ভাগ। মাধ্যাকর্ষণের উপর তোমার 
আমার হাত নাই; ' সামাজিক নিয়মের উপর আমাদের হাত নাই; ধর্ম 
অনাদি ও সনাতন পুরাতন । 
আচার অনুষ্ঠান পরিবর্তনশীল, ধশ্বের মুর্তি পরিবর্তনশীল, কিন্তু ধর্ছব 
পুরাতন। নাধ্য কর্ষণে ব্যতিচার নাই, তথাপি পৃথবী একত্র স্থির নাই। 
প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যভিচার নাই তথাপি ধরাপৃষ্ঠ ধুগ ব্যাপিরা বিবিধ বিকারে 
বিকৃত হইয়াছে । সামাজিক নিয়মের বাতিচার নাই, ধর্ম সনাতন, তথাপি 
আচার অনুষ্ঠান পরিবর্তনশীল, ধর্খের মুর্তি মন্ুষ্যের নিকট দেশফালভেদে 
বিভির। দেশকালতেদে নীতি, ইংরাজিতে বাহাকে ময়ালিটি বলে, তাহা 
পরিধর্তিত হয়; দেশকালভেদে আচারও পরিবর্তিত হয়। মনুসম্তানের 
পুরাতন জানসনষ্টিরূগী বেদ মধ্যে ধর্শ নিহিত আছে; অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি 
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সহকারে ধশ্মের পরিসর বুদ্ধি পাইতেছে। ব্রাঙ্ধণ একাধারে রক্ষণশীল ও 
উন্নতিশীল। অতীতের প্রতি ভক্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্ষিত হইয়। 
বাঁক্ষণের নিকট ফলগ্রন্থ হইয়াছে । কিন্তু সেই ভক্তি সমাজের গতি রুদ্ধ 
কুরে নাই। মন্ুর দময় হইতে আরম্ভ করিয় ব্রাহ্মণশীদিত সমাজ সনাতন 
ধর্মের মার্গে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে; বিনা রক্জপাতে বিনা কোলাহলে 
গ্রাচীন আচার প্রাচীন অনুষ্ঠান ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে । ষে 
্রান্মণকে উন্নতির বিকোধী বলে, সৈ ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করে 
নাই ; সে পৃথিবীর মন্তদেশের. ইতিহাস পড়ে নাই ? সে চক্ষু সত্বে অন্ধ । 

কথা প্রসঙ্গে বহুদূরে আসিয়। পড়িয়াছি। পাঠক মার্জন। করিবেন। 
মনুষ্য অভাবে প্রকৃতির নিয়োগে জীবনরক্ষার জন্ত চিরকাল পশ্তমাংস 
ভোজন করিয়া আসিতেছে । ইহাতে এক হিসাবে অধম নাই । আমাদের 
পূর্বপুরুষের সকল মনুষ্যের মতই নির্বিকার চিত্তে মাংস ভোঞ্জন করান) 
কফেনন তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তাহাই মানবের প্রাচীন ধশ্ম। দেবতার 
প্রীতির জন্য পণুবলি হইত) পৃথিবীর সর্বত্র এই ইতিহাস; একেস্বরবাদী 
ইন্ছদীরাও জেহোবার মন্দিরে বিবিধ প্রাণী হত)! করিত। এই কারণে 
বৈদিক যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা শসাপূর্ণ ভারতভূমিতে কৃষিবৃত্তিপরায়ণ আর্ধ্য 
সন্তানের আর তেমন জীবহিংসার প্রয়োজন হয় নাই ; জীবের প্রতি দয়া- 
বৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ হইয়াছিল। ধর্দপ্রবৃত্তি স্তঃকরণের নূতন 
ভাবের উদ্বোধন করিল। আশা করিতে পার মনুষ্য বিজ্ঞানবলে এক দিন 
এমন বলিষ্ঠ হইবে যেদিন [নুর হিংসার প্রয়োজন হইবে না, সেদিন সমগ্র 
পৃথিবীতে অহিংস! পরম ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। এখনও মন্তুযোের সে 
অবস্থা হয় নাই। মন্ুষ্যকে জ্ঞানাতাবে ও শক্তির অভাবে অন্তাপি প্রাচীন 
ছিংসাবৃদ্ধি অবলম্বন করিয়! থাফিতে হইয়াছে। অতীতের প্রতি ভক্তি- 
থরায়ণ মস্ুদংভিতাকার জনুযোর প্রাচীন ধর্দের নিল্গাবাদে প্রন্থৃত ভয়ে 
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নাই। নুতন ধন্মকে আগ্রহের সহিত পম্ভাষণ করিয়াছেন। কিন্ু বনু 

মানে প্রকৃতি কর্তৃক বঞ্চিত দুর্বল ক্ষুধার্ত মানবকে এই পরম ধশ্মের উপদেশ 

দেওয়। নিষ্ষল। অগত্যা মন্ুসংহিতকারের লহিতই বলিতে হয়। | 
প্রবৃত্তিরেষা ডূতানাঃ নিবৃত্তিস্ত মহাফলী । ; 
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কেরোসিনের প্রদীপ জালিলে তাহার চিমুগ্রুর ভিতর হাওয়! জন্মে; 
আপন ঘরে আগুন দিয়! গ্রামের মধ্যে লঙ্কাকাওড বাধাইলে ছোট খাট 
একটা বঝটিকার উৎপত্তি হয়। কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক জটল! করিয়া, 
দেশব্যাপী সাইংক্লান উৎপাদন করিতে পারে না। 

বাঙগল! দেশ ব্যাপিয়৷ যে একট! হাওয়া বহিতে আরম্ত করিয়াছে, 
তাহা অতি বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং 
এই হাওয়া যে কেবল আমাদের চেষ্টায় ও ইচ্ছায় জন্মে নাই তাহাও 
বলা বাস্ছল্য। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালী ফুৎকার প্রয়োগে পটু, কিন্তু সাত 
কোটি বাঙ্গালী এক সঙ্গে ফুৎকার দিলেও বাঙ্গলা দেশে এমন একটা 
রটিকাবর্তের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। ঝড় একটা বহিতেছে, 
তাহা শ্বীকার্য্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও যদি কেহ অন্বীকার করেন, 
তাহাকে আমরা ভারত সচিব সাধু মির বক্তৃতা হইতে কোটেশন 
তুলিয়৷ মানাইতে পাৰিব, এরূপ ভরসা করি। 


এই হাওয়ার বেগে নীয়গান হই] বাঙ্গালীর যত নগণা ধূলিকণা, 
বাঙ্গালার যেখানে যত তৃণাদপি লঘু পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহ! এখানে 
ওখানে সেখানে পুষ্গীভূত হইতেছে, ও স্থানে অন্থানে স্তুপের সৃষ্টি 
করিতেছে, তাহ! আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে দেখিতে পাইতেছি। বাঙলার 


ক ১৬১৪ সীলের ১৭ই কার্তিক কাশীমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য দশ্মিগ্নের প্রথম 
অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধধসকল্পে রামেন্্র বাবু বর্তমান প্রবন্ধটি পাঠ 
করেন। কাজ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্থাশয় এই অধিবেশনে 'রতাপতি হইয়াছিলেন। 


মাতৃ-মন্দির ২২৩ 
ইতিহাসে বর্তমান যুগকে মামর! দল বীধার যুগ আখা' দিতে পারি। 
আনিকার হাওয়ার গতি দল বাধার দিফে। যিনি যেখানে আছেন, 
তিনি সমানধর্শা ব্যক্কিকে খু'জিয়া লইয়! তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন। 
আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ধাহারা রাজনীতির চষ্চা ফরেন, তাহারা 
কংগ্রেসে, 'কন্ফারেছ্দে জেলাসমিতিতে, পল্লীলমিতিতে দল পাকাইতে-. 
ছেন? ধাহারা সমাজ সক্কারের পক্ষপাতী, তীহারা সামাজিক কন্‌- 
ফারেম্দে মিলিত হইতেছেন ? বাহার! সনাতন ধর্খের অগ্গত, তাহারা 
ধর্ম মহামণ্ডলে সম্মিলিত হইতেছেন) ধাহারা শিল্পের উন্নতি চাঁন 
তাহারা দল বীধিতেছেন ; ধাহারা শিক্ষার উন্নতি চান, চাহারা দল 
বাধিতেছেনঃ আমরা সাহিত্যসেবীরাই কি চুপ করিয়া থাকিব? 
সকলের দেখাদেখি আমরাও জোট বাঁধিয়া এখানে আক্ক উপস্থিত 
হুইয়াছি। সকলেই বদি দল বাধিতে চাহেন, আমরাই বাদ না বাঁধিব 
কেন? সকলেই যদি হাওয়ার অন্গকুলে গা ঢালিয়৷ দেন, আনরাই রা বসিয়া 
থাকিব কেন? আমাদের এই সাহিত্াসন্মি্নকে যদি কেহ গদদ্লিক! 
প্রবাহের' মত পরের অনুকরণ জাত বলিয়া উপহাঙ্গ করিতে চাহেন, 
তাহাতে আমরা কর্ণপাত করিব না। 

করিব না, কেন না, যে হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া আমর! এখানে 
সমবেত হইয়াছি, তাহা৷ বিধাতার প্রেরিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। 
সাতফোটি বাঙ্গালী একযোগে ফুৎকার দিয়] কখনই ইহা জন্মাইতে 
পারিত না। 

আমাদের বন্ধুগণ, বাহার! নানাস্থানে নানারূপ দল বীধিতেছেন, 
সাহারা সকলেই এক একটা কর্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছেন। কেহ 
লোক শিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ শিল্প শিক্ষার ভার লইয়াছেন, 
কেহ কাপড়ের কল চালাইতেছেন, কেহ দেশের অল্প বাহিরে না বায়, 
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তাহার জন্য প্রাচীর গাঁণিবার কল্পনা কারতেছেন, কেহ সরকারের 
নিকট রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য থোট: করিতেছেন, কেহ 
দল বাঁধিয়া সরকারের উপর গোসা করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ না 
হাঁতের কাছে, কর্ম না পাইয়া স্বরাঙ্গ স্থাপনের স্বপ্ণ দেখিতেছেন। 
আমর। মাহিতাসেবা, আমর! দল বাধিগা। কি কারব? আগরা কম্মন্ষেতু 
কোথায় পাইব। আমাদের কর্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে? 

_ ৰল! বাহুলা, আমাদের দলের সহিত মন্যান্ায দলের একটু পার্থকা 
আছে। কোন শরীরী জড়পদার্থ লইয়া লাহিতোর কারবার চলে 
না, অশরীরী ভাবপদার্থ লইয়। সাহিতোর কারবার। আমরা ভাবের 
হাটে বেচা কেনা, লেনা দেন! করিয়। থাকি । আমাদের নিকট যাহাদের 


ও বাণ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে। কঠিন ধরাপৃস্তে প৷ ফেলিয়। 
আমরা বিচণ করি না) আমর! পাখীর নত বার্মাগে উড়্িরা বেড়াই। 
এই উড্ডয়ন কাধো আমাদের কোন লাভ নাই; লাভের মধো 
কেবল আনন । এই আনন্দের জনা আমাদের বা কিছু, পরিশ্রম 
এবং যা কিছু চেষ্টা, এবং বলা বালা এই পরিশ্রম স্বীকারে আমরা; 
কুষ্টিত নহি। কেন না এই চেষ্টাতেই আমাদের জীবনের সাফলা । 

আমর! এই পাখীর দল থে আজ নানা দিগেদ* হইতে সমাগত হইয়া 
এই ছায়ামণগ্পতলে ঘট। করিয়৷ পরামশ করিতে বসিয়াছি, আমাদের 
এই সভাভঙ্গ হইলে, তৎপরে আমরা কি করিব? আমাদিগকে 
আবার ত উড়িতে হইবে, আমর! কোন্‌ পথে কোন্‌ দিকে উড়িব? 
দেশের যে হাওয়া বহিয়াছে, সেই হাওয়ার..গতি লক্ষা করিয়াই আমা” 
দিগকে উড়িতে হইবে। প্রবাহের অনুকূলে উড়িলেই ন্থুবিধা ; এবং 
সেই দিকে উড়িলেই আমাদের পরিশ্রমেবও লাঘব হইবে। কেবল 
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দেখিতে হইবে, হাওয়ার গতিটা কোন্‌ দিকে? উহা সুপথে না 
বিপথে? উচছ্ার টান একট! আশ্রয়ের দিকে, না কোন অকুল পাখারে 
আমাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়া উহা আমাদের বিহঙ্গ জীবনকে বার্থ কারির়া 
দিবে? ৃঁ 
সকল দেশেই এক এক ময়ে এক একটা নির্দিষ্ট দিকে বড় বছে। 
কোন দেশেই অস্তুরীক্ষ চিরকাল প্রশাস্ত থাকে না। চিরবসন্ত কোন 
দেশেই বিরাজ করে না। বংসরে যেমন খতুর পরিবর্তন হণ, মান 
সমাজের ইতিহাসে তেমনি যুগের পরিবন্তন ঘটে) এক এক যুগের 
হাওয়। এক এক দিকে । যুগের যাহ। লক্ষণ-_াহাকে যুগধন্খ বল যার, 
হাওয়ার গতি দেখিয়৷ তাহার নিরূপণ হয়| 
আমাদের বাঙ্গল! দেশেও কতবার এইরূপ হাওয়! বহিয়াছে; কতবার 
কত যুগ পরিবর্তন তটিয়াছে, স্টে হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়। দেশের 
লোকে বিক্ষিপ্ত ও উদ্‌ত্রান্ত হইয়াছে। ভাবের পাথারে তখন তরজ 
উদ্ভিাছে, কখনও ব! পাথারের উপর তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে"! তাৎ- 
কালিক' সাহিত্যেকের! সেই হাওয়াতে গ! ঢালিয়! দিয়াছেন ॥ সেই তরঙ্গ 
ঠেলিয়া পাথায়ের মধ্যে তাহার। সাতার খেলিয়াছেন। 
বাঙ্ষল! দেশের, বাঙ্গালী জাতির, ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কিন্ত 
বাঙ্গলাদেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর 
পক্ষে অগৌরবের বস্ত নহে। এমন কি দেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে 
একনাজ্র গৌরবের ধন। চগিদাস মধুর রসের স্ুধার ধারা ঢালিয়! থে 
সাহিত্যকে আর্্ করিয়াছেন, রামপ্রলাদ তাহার মায়ের চরণে আপনাকে 
নৈবেদ্যস্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিতো ভক্তিরসের ন্রেহ সেচন, 
করিয়াছেন; সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া ভবের বাঞ্জারে মাথ। তুলিনা, 
দাড়াইৰার অধিকারে, আমাদিগকে বাধা হিতে কেহ সাহুদ করিবে না।. 
১৫ 
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বন্গুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন গণা. 
দ্রব্য দেখাইবার আছে কি? ধনপতি সাগরের ডিজ্কায় চাপিয়া সিংহল 
বাত্রার সময়ে ধাহার! সাত সাগরের জল খাইয়াছিলেন, ভীহাদের কাহিনী 
তুলিয়া আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপন্ন করিতে 
পারি; কিংবা প্রতাপাদিত্য দিল্লীপতির সহিত লড়াই করিবার পূর্কে 
আপন পিতৃব্যের মাথা! কাটিয়৷ ফেলিয়াছেন, এই প্রমাণে আমর! প্রাচীন 
বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিপন্ন করিতে পারি ।.কিস্ত তথাপি আধার সংশয় 
আছে, ষে প্রাচীন বাঙ্গালীর এই বৈশ্টবৃত্তির ব! বীরবৃত্তির উদ্দাহরণ বড়. 
বাজারে অধিক মুলো বিকাইবে না। জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের 
সহিত রাষ্ট্রের জীবন-দ্বন্ঘের বিকট কোলাহল, যাহ। শত শতাবের নীরবতা 
ভঙ্গ করিয়। আজ পর্যাস্ত্ মানবের ইতিহাসে খবনিত হইতেছে, সেই কোলা- 
হলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিতেই চলে। 
বাঙ্গালীর ভবিষাতের বশ! ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ষ! যাহাই হউক, বঙ্গের 
প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর বৈশ্তাবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্তিকথা লইয়া 
জগতের সম্মুথে উপস্থিত হইতে আমর! কখনই সাহসী হইব ন|। 

নাই বাখহইলাম ! তজ্জন্ লজ্জিত ব! কুষ্টিত হইবার হেতু দেখি ন1। 
বাঙলার পুরুষপরম্পরাগত সহত্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়্াছে। 
সেই সাত ইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব? দেখানে কেছ 
আবমুদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না। 
* বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা 
প্রাচীন বাঙ্গাঙ্গীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সেকালের বাঙ্গালী 
কিন্ধপে কাদিত, কিরূপে হাসিত,.. তাহার. অন্তরের মর্শস্থলে কখন কোন্‌ 
স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা,-মাকাজ্ষার কথা।-_ভাহার 
পনের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি । পৃথিবীতে 
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কষ্ট! জাতি এত [দনের এমন সাহিতা দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে 
আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে ন|। | 

সে আজ দেড়হাজার বৎসরের কথা, ধখন চীন পরিব্রাজক ফা হিন্াং 
সুরাজ্যের রাজধানী তা্লিপ্তার বন্দর হইতে জাহাজ চড়িয়। দিংহল যাত্রা 
করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্য তখন জন্ম গ্রহণ করে নাই; তখনকার 
বাঙ্গালী যে ভাষায় কথ! কছিত, তাহাকে বাঙ্গলা ভাষ! বলিৰ কি না, তা! 
জানি না। বাঙ্গালী জাতি কিন্তু তখন গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পু, 
চগ্ডাল ও কৈবর্ত তখন বোধ করি বাঙ্গল! দেশ ছাইয়। অবস্থিত ছিল। 
অনার্ধের অধিবাস বঙ্গডূমিতে আর্য্ের উপনিবেশ, তাহার বহু পূর্বে কোন্‌ 
পৌরাণিক যুগে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণর কঠিন) রামায়ণে ও 
মহাতারতে, এমন কি এতরেয় ব্রাঙ্গণাদি বৈদিক সাহিতো, তাহার 
স্বৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে। নরকান্থরের বংশধর কুরক্ষেতরের রণস্থলে 
অক্ষৌহিনী চালনা করিয়াছিলেন; পৌঁণ্ুক বাসুদেব যছুপুতি বানু- 
দেবের স্পর্ধা করিতেন; এই সকল নরপতির দেহ মধ্যে আর্ধ্য 'শোণিত 
প্রবাহিত,ছিল কিন! জানিবার কোন উপায় নাই। তবে আর্য লত্যতা 
তাহাদিগকে "স্পর্শ করিয়াছিল। যে কোন্‌ পুরাতন কালের কথ! ! 
আমি যে কালের কথ! বলিতেছি, তাহা সেকালের তুলনায় একাল। 
এই একালেই বা বাঙ্গলার অবস্থ। কিরূপ ছিল ও বাঙ্গালীর অবস্থা 
কিরূপ ছিলি? ভাগীরণী তখনও শতশীখা বিস্তার করিয়া শতমুথে 
সাগর সঙ্গমে চলিতেন; গঙ্গাত্োতের অন্তর মধ্যে দিগ্বিগয়ী রাজার। 
যে জয় স্তস্ত নিখাত করিয়! যাঁইতেন, পর বংসরের গঙ্গাভ্রোতে তাহ। 
সমূলে উৎপাটিত হইত। সোণার বাঙ্গলার ধানের ক্ষেতে শালিধানের 
চার। এখনকার মতই উৎখাত হইয়া প্রতিরোগিত হইত ও হেমস্তাগমে 
কৃষক -পরী রাত জানি দোণার কলল রক্ষা করিত, উচ্জরিনীর মহা" 
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কবি তাহার সাক্ষ্য দিয়! গিয়াছেন। সে কালের রাজধানীতে ও নগর 
মধ্যে নাগরিকের! যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, দশকুমার চরিতের বর্ণনার সহিত 
একালের নাগরিক চরিত মিলাইলে বাঙ্গলাদেশে মানব চরিত্রের এই 
দেড়হাজার বৎসরে সবিশেষ পরিবর্ত ঘটিয়াছে, তাহাও বোধ হয় ন। 

পুর্বে বলিয়াছি, উত্তরবঙ্গের কামরূপ ও পুণু রাজ্য ফা! হিয়াংএর 
সময়েই প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরও ছুই শত বৎসর পরে যখন 
ছয়েং চ্যাং বাঙ্গল! দেশের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, 
তখনও উত্তরধলের সেই ছুই রাজা সমুদ্ধ অবস্থায় বর্তমান ছিল। হুয়েং 
চ্যাংএর পূর্ববর্তী কালেই পশ্চিম বঙ্গ, আর্ধ্যাবর্তের গুণ সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভ,্ত হইয়াছিল, গুপ্ত রাজাদের তারশাসন তাহার সাঙ্গী। গুপ্ত 
সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেও তাহার এক তগ্নাংশ পশ্চিমবঙ্গে আত্মরক্ষা 
করিতেছিল ছয়েং চ্যাং স্বয়ং তাহার যাক্ষী। এই সভাঙ্থলের ক্রোশ ছুই 
তিন ব্যবধান মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে রাঙ্গামাটির রক্রমৃত্তিক মধ্যে 
হুয়েং চ্যাং বর্নিত গঙ্গারামের ভগ্নাবশেষ হয়ত নিহিত রহিয়াছে । মহারাজ 
বর্ধন তখন আর্ধ্যাবর্ের চক্রবত্তী পদে আমীন আছেন। ' গৌড়েস্বর 
গুগুরাজা তাহার কয ভ্রাতার হত্যা সাধন করিয়া সেই চক্রবর্তী রাজার 
ক্রোধানল জালিয়! দিয়াছিলেন। গুপ্ত নরপতিরা বৈদিক প্রথার প্রবর্তক 
ছিলেন, তাহাদের রাজ্য কালে ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ 
চলিতেছিল। কিছু দিন পরেই দেখিতে পাই, বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ 
বঙ্গের ঝাজসভায় আন্ত হইয়! বঙ্গদেশে উপনিৰিষ্ট হইতেছেন। বর্তমান 
বাঙ্গালী সমাজের ভিত্তি-পত্তন আরম্ভ হইয়াছে । 

তার পরেই পাল রাজাদের অভয় । -.বাঙগলার ইতিহাসে এই একটা 

নৃতন বুগ। তখন দেশ জুড়ির। একটা নৃতন হাওয়া বহিতে আরম্ত 
করিয়াছে। পুরাতন তখন ভািতেছে, উহার ভগ্নাবশেষের আবর্জন1 সেই 


মাতৃ-মন্দির ২২৯ 


যুগের হাওয়ায় দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জঞ্জালের মধা 
হইতে মাল মশল্লা সংগ্রহ করিয়া নূতনের গঠন চলিতেছে । এই বুগট। 
বন্ততঃই অতি আজগুবি যুগ । চারি দিকেই তখন অদ্ভুত রূপের বানুলয। 
পাল রাজারা সৌগত শাসন মানিতেন। ব্রাঙ্গণা তাহাদের সময়ে মাথা 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইতে পারিতেছ না। তখন 
্রাহ্মণ্যের সহিত বৌদ্ধ পন্থার দ্বন্দ চলিতেছে। ধন্ছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা 
আছে। উভয়ের সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে আশ্রয় করিয়া ও উত্তরকে 
বিকৃত করি! তান্ত্রিকতা মাথা! তুলিরা উঠিয়াছে। নাগযোগীদের চেলার 
তখন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী বুজরুকি দেখাইরা বেড়াইতেছে। যোগীরা 
মিদ্ধপুরুষ, তীহার৷ মাটিতে পা ফেলিয়। চলেন না, তাহার! গাছে চড়ির! 
আকাশ পথে দেশ ভ্রমণ করেন।, বড় বড় বটের গাছ ও তালের গাছ 
তাহাদের এয়ারশিপের কাজ করে। তাঁহারা মন পড়িয়া জলের ছেটা দিবা- 
মাত্র মানুষ অবলীল! ক্রমে ভেড়া বনিগা। যায়। তখন হাঁড়িগুরুর 
আদেশে ব্রাষ্ট্পতি রাজ্য সম্পৎ ত্যাগ করিয়া! অবলীলাক্রমে সর্যাস গ্রহণ 
করেন। ধর্ণাঠাকুবের ডোম পুরোহিতের স্ুথে বাঞ্ধণ মাথ। হেট করিস 
চলেন। চত্তী দেবী ব্যাধের নিকট পসার জাহির ক।রয়! পূজা লইবার জগ্ত 
ব্যস্ত, চযাংমুড়ি বিষহরি টাদ লদাগরের সর্বনাশ করিয়া মহাদেবের উপর জগ 
লাভ করেন। 

যে দেশে বে সময়ে ভবচন্দ্র রাজার গবচন্্র মন্ত্রী রাষ্ট। শাসন করেন, 
সে দেশে মে সময়ে সকলই সম্ভবপর হয়। ব্রহ্ধা। বিষু।, মকেশ্বর তখন 
উলুক বাহন ধর্মঠাকুরের তোফামোদ করিতে প্রবৃত্ত হন। চণ্তীর 
আদেশে হনুমান ধনপতি সদাগরের ডি ভুবাইবার জায়োজন করেন। 
মহর্ষি বশিষ্ট, সীতাপতি ধাহার পদরেণু গ্রহগ করির! কৃতার্থ হইতেন, 
ধাহার ত্রহ্ধবলৈর নিকট বিশ্বামিত্রের ক্ষজতেজ নিশ্রভ হইয়াছিল, ধিনি 


৯৩৩ নানাকথ! 


ব্রহ্মার নানসপুত্র, তিনি আপনার প্রাচীন মহিম। ভুলিয়া গিয়া নৃতন করিয়া 
সিধিলাভের আকাঙ্ায় মহাচান দেশে বুদ্ধদেবের শরণাপর হন; এবং 
সেই মঙ্কামুনির আদেশে মাতলামি ধরিয়া “উখায় চ পুনঃ পীত্বা পুনঃ 
পততি ভূতলে” এই উপদেশ মতে বীরভূম জেলায় রামপুর হাটের নিকট 
তারাপুর গ্রামে তারাপীঠের সম্মুখে গড়াগড়ি দিয়া অবশেষে সিদ্ধিলাভে 
স্মর্থ হন। 

বশিষ্ট ধধির যখন এই অবস্থা, তখন তিনি যে ভাষায় সঙ্কলিত খুকু 
মন্ত্র দর্শন করিয়া মহধিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবভাষ! প্রান্কৃত 
ভীষার নিকট অভিভূত হইয়া থাকিবে, তাহাতে বিল্ময়ের কারণ নাই। 
আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভাষা হইতে সংস্কৃত শবের নির্বাসনের যাহারা 
পক্ষপাতী, তাহাদিগকে নজীর সংগ্রহের জন্ত অন্যত্র যাইতে হইবে না। 
মহারাজ আূদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিক গন্থ। প্রবর্তনের জন্ যেনকল বোজ্ 
্াঙ্মণ আনাইয়! ছিলেন, তাহাদের বংশধরদের নামকরণেই এই নম্র 
মিলিবে। শাগ্ডল্য গোল্রীর় ভষ্টনারায়ণের পাঁচ পুরুষ পরে যে 'বংশধর্র- 
গণ বর্তমান ছিলেন, তাহাদের নাম, 'আউ' আর 'গাউ” কাশ্তুপ গোত্রীয় 
দক্ষের পঞ্চম পুরুষগণের নাম “হার আর “নার” ; ভরদ্বাজ গোত্রজ জীহর্ষের 
পঞ্চম পুরুষ 'আবর* আর 'পাবর” আর সাবর') সেকালের আদর্শ রাজার নাম 
লাউসেন, রাজমহিধীদের নাম 'উছুনা" আর 'পুছুনা”? শ্রেষ্ঠী বণিকের পত্ধী- 
দের নাম খধুল্লনা” আর “লহনা | ধাহার! খাটি বাঙ্গলা শব ব্যবহারের একান্ত 
পক্ষপাতী, তাহাদিগকে আপনার পুভ্তরকন্ঠার নামকরণে এই খাঁটি বাঙ্গলা 
মামগুলির ব্যবহারের জন্ত সামি সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি । তাঁহার! 
অগ্রণী হউন) আমর! তাহাদের অনুসরণ করিব । 

আজ হইতে হাজার বৎসর পূর্বে পালরাজারা বর্তমান ছিলেন; এবং 
সে সময়ে দেশের মধ্যে যে হায়! বহিয়াছিল, তাহারই প্রবাহে বাঙ্গল! 


মাতৃ-মনদির ২৩১ 


সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইনধপ আমরা অনুমান করি। বঙীর- 
সাহিতা-পরিবৎ সম্প্রতি শূন্ত পুরাণ নামক একখানি . অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশ 
করিতেছেন। সেই গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় দেখিরা আজি পর্ধান্ত আবিষ্কৃত 
স্থ মধ্যে উহীকে বাঙ্গল! সাহিতোর প্রাচীনতম গ্রস্থ মনে করা যাইতে 
পারে। 

এই মুপিদাবাদের অন্তঃপার্তী লালগোলার বিস্কোৎসাহী রাজ! শ্রীযুক্ত 
যোগীন্দনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকুলো এ গ্রন্থ সাহ্িতা-পরিষৎ কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাদিগকে ও গ্রন্থথানি পাঠ করিতে অনুরোধ 
করিতে পারি । বাঙ্গল! সাহিত্যে উঠা এক নূতম জিনিষ,--ক-ভকটা 
কিম্ভৃতকিমাকার পদার্থ । 

আমাদের শ্রদ্ধেয় বনু শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ মহাশয় এ গ্রন্থের বয়স 
কিরূপ নিরূপণ করিয়াছেন জানি না,' কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা 
অন্ততঃ ছয় শত বৎমর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ মঅন্ুমান' অসঙ্গত 
হইবে ন। পঁচিশ, বদর পুর্বে আমাদের ধারণ। ছিল, বাঙ্গল! সাহিত্য 
তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নছৈ। বঙ্গবিজেত! উপন্তাসের বিখ্যাত 
গ্রন্থকার তোড়র মলের সভায় কৃত্তিবাস, কালিদাস ও কবিকন্বগকে এক- 
সঙ্গে উপস্থিত করিয়া দেই ধারণার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজ আমরা 
বাল! সাহিত্যকে অন্ততঃ আরও তিন শত বংসর পিছাইর। দিতে সমথ 
হইয়াছি। এবং এই শুন্য পুরাখই যে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ, তাহাই 
বা! কিরূপে বলিব। মহীপাল ও যোগীপালের গীত আমাদিগকে আরও 
পূর্ববর্তী পালরাজোর কথা স্মরণ করাইয়৷ দিতেছে। বে অধুনাবিলুপ্ত 
হাকন্ব পুরাণ বাঙ্গলা দেশে এককালে তাগবত পুরাণের অপেক্ষা! বেশী 
আদর পাইত, তাহার নামেই বোধ হয়, উহা সংস্কৃত ভাষার বড় ধার ধারিত 
না। এইপুন্ত পুরাণের কতকাল পূর্বে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহ 


৩ নাসাকথ। 


কির়ুপে বালব? ফলে সহজ বংসরু পূর্বে পাল রাজাদে+ সময়ে ডোম বখন 
পৌঝহুত্য কারত ও হাড়িতে যখন গুরুগিরি করিত, ত্রাঙ্গপ্য যখন 
অবসয় ও ভ্রিয়মান হইয়া মুখ লুকাইয়। ছিল, মহাদেব যখন, কোচ পাড়ায় 
1তক্ষার জন্ত বহর হইয়া কোচ বধুদের সহিত রহস্তালাপ করিতেন, এবং 
লাঙ্গল হাতে জমি চধিতে প্রবৃত্ত হইয়া মশার কামড়ে “বপন্ন হইতেন, ধন্দের 
গাজনে চাকের বাস্ধে পল্লী সমাত যখন উন্মত্ত হইয়া উঠিত, সেই অদ্ভুত 
রসের. একত্র সমাবেশের সময়ে, নাঙ্গলার শন্তাক্ষেত্রের উপর শ্রাবণের 
বাঝিধারার বেগ মাথালির উপরে বহন করিয়া, উৎখাত প্রাতিরোপিত 
ধান্তের হরিত্বর্ণ চারাগুলি জমিতে গুছাইবার অবকাশে, বাঙ্গলার কৃষকের 
কণ্ঠে গোপী্টাদ ও মাণিকটাদ, লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যে কীর্তিকথা 
গীত হইত, তাহা হইতেই আমাদের বাঙ্গল! সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, 
আপাততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইতে পারি। 

দক্ষিণতদেশ হইতে ওষধিনাথবংশীয় সেন রাজার! বাঙ্গলা দেশে প্রবেশ 
করিয়! হাওয়ার গতি ফিরাইয়! দিয়াছিলেন। এই সময়ে ত্রাহ্মণ্য ধঙ্ম 
বঙ্গের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ কল্পে। তৎকালের জুষ্টাচায় ব্রাহ্মণকে 
সাচার শিখাইবার জন্ত তৎকালের রাজ! র্রাজমন্ত্রী একযোগে দান- 
সাগর ও ব্রাঙ্গণসর্বন্থ রচন। করিলেন, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কায়স্থকে 
কৌলীন্য মর্যাদা! দিলেন, যে জন সঙ্ঘ শাস্ত্র শাসন অবহেল! করিয়! 
ঘোগীখুরু. ও ডোমপুরোহিতের অন্ুবর্তন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হিন্দু 
সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থান দিলেন। জয়দেবের মধুরকোমল-কাস্ত- 
পদাবলী দেবভাষায় গ্রথিত হইয়া! ভাবুক জনকে. নূতন রসের আম্মাদন 
দিয়! নূতন পথের পথিক করিল। মুসলমান আসিয়া সেন রাজাকে 
রাজঃচাত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন রাজার! যে নুতন বাতাস বাইয়া 
খিয়াছিলেন, তাহা এই. রাই, বিশ্লবেও নিবৃত্ত ছয় নাই। দণ্ডধারী রাজা 
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যে সমা্ সংস্কার ও সমাজ শাসলের কারা প্রবর্তন করিয়াছিজ্ন, রাজার 
হস্ত হইতে রাজদও স্থলিত হইলেও সমাজ সেই কার্যা স্বয়ং চালুইতে 
আর করিয়াছিলেন । হিন্দু সমাজে শ্রোত ও স্মার্ত আচারের 
প্রতিষ্ঠ। করিবার জন্য ব্রাহ্মণের! বন্ধনের পর বন্ধন আটিতে লাগিলেন; 
কুলীনদিগের মেল বন্ধনে ও রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তন্ষে তাহার 
পরাকাষ্ঠ। ঘটিল। রামায়ণ ও মহাভারতের পুরাণ কথা ক্রমশঃ মহীপালকে 
ও মাণিকচাদকে স্থানরষ্ট করিতে লাগিল। বিদ্যাপতি ও চও্ডিদাস 
যে সুধা-লোত বহাইলেন, শুচৈতন্ত ও তাহার পার্ধদেরা তাহাতে গৌড়ুমি 
ভাসাইয়। দিলেন। এই কাহিনী সর্বজন বিদিত, ইহার সবিস্তার বর্ণন! 
আবশুক | 

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর কয়েক শত বৎসর অতাত হইয়াছে। 
ঠিক দেঁড়শত বৎসর পূর্বে এই সন্ভাস্থলের অনতিদুরে বাঙ্গলার ইতি. 
হাসের এক অস্থের অভিনয়ে যবনিকাপাত হইয়। গিয়াছে, স্বাদে 
বা বিদেশী যে! দকল আভনেতা দেই যবনিকাপাতকালে অভিনয় 
কাধে লিগ ছিলেন, তাহাদের ধ্পেতাতআ এখন কোথায় কি অবস্থায় 
বদামান আছেন তাহ! বলিতে পারি না) কিন্তু চিত্রগুপ্টের কোন্‌ 
খাতায় তাহাদের নাম লেখা আছে, তাহা আমরা কতকটা অনুমান 
করিতে পারি। * * * যাহাই হউক, বিধাতা কি মনে করিয়! 
এই পতিত জাতির মধ্যে আজ একট! নূঙন হাওয়া তুলিয়াছেন; এবং 
সেই হাওয়ার বেগেই নীয়মান হইয়া আধুনিক বঙ্গের সাহিতাসেবীর! 
আজ এখানেউপস্থিত হইয়াছেন। হাওয়ার গতিবিধি নিরূপণ করিয়া 
আমাদের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে হইবে ) 

যুগে যুগে যুগ ধর্ সংস্থাপনের জনা যিনি সম্ভৃত হইয়া থাকেন, তাহার 
সম্ভব প্রতীক্ষায় ৰাহারা বর্গ আছেন, একালের যুগ ধর্শের লক্ষণ 
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কি, তাহার. আলোচনা ন|! করিলে তীহাদদের চলিরে না। সুখের 
বিষয় “যে, বিধাডৃ-প্ররণায় মানব সমাঞ্জে খন যে হাওয়া বহে, তাহাতেই 
সেই, যুগ ধর্ম নিরূপিত করিয়া দেয়। আমরা সাহিত্যসেবীরা! গর্কের 
সহিত অন্ধুভব করিতেছি, যে অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে ধিনি সকলের 
অগ্রনী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, বিধাতা তাহার মুখ দিয়াই একালের 
বগ ধর্শের স্বরূপ বাখ্যা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 

শ্যামা মায়ের পাগল ছেলে কৰি রামপ্রসাদ তাহার পাগলী মায়ের 
চরণতলে আপনার মনপ্রাণ ষোল আনা উৎসর্গ করিয়। গিয়াছিলেন। 
এই আত্মনিবেদন উপলক্ষে তিনি যে গীত গাহিয়াছেন, তাহার ধ্বনি 
আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিন ধরিয়া! মরমের তারে 
বঙ্কার দিবে। সেই ঘোররূপ। মহ্থারৌদ্রী গলক্রধিরচ্চিতা শ্তামাঙ্গিনী 
জননীর হস্তধৃত করাল খড়া রামিপ্রসাদের হৃদয়ে কোনরূপ আতঙ্ক 
জন্মাইত নাঁ, তাঁহার রাঙ্গ! পায়ের রক্ত জবার অভিমুখে তাহার দৃষ্টি 
সর্বদা নিবন্ধ থাঁকিত, এবং তিনি সেই রক্ত জবায় দৃষ্টি রাখিয়া ' তন্ময় 
হুইয়া নিরবধি আনন্বন্ুধা পান করির্তেন। তাহার চোখে মায়ের যে 
ুস্তি গ্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা অন্যের চোখে হয় নাই। 

সাধক ভেদ্দে যেমন জননীর মুষ্িভেদ হয়, সেইরূপ দেশ ভেদে ও 
কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তি গ্রহণ করেন। প্বন্দেমাতরম্” এই 
পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের খাষি বহ্চিমচন্ত্র সেই শ্টামাক্িনী জননীকে ষে মূর্তিতে 
দেখিয়াছিলেন, সেই মুর্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্বের অনুকুল মৃষ্তি। 
বঙ্ধিমচন্ত্ের পূর্বে আর কোন বাঙ্গালী, মায়ের এই “মুর্তি এমন স্পষ্টভাবে 
দেখিতে পান নাই, এবং সেই মুর্ভিকে ইষ্টদবতারূপে স্বীকার করিয়া 
তদোপযোগী সাধনার সময় পান নাই। বন্ধিমচন্দ্রের কিছুদিন পূর্ব 
হইতেই বাঙ্গলার সাহিতাসেবীর! এই মুর্তি দর্শনৈর জন্য বাঙ্গালীকে 
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্রস্তত করিতেছিলেন। প্রবাসষাত্রী মধুহ্দন দত্ত “সাধিতে মনের 
সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,” এই চিন্তায় যখন বাযাকুল হইয়াসিলেন, 
তখন তিনি ক্ষথেকের জন্য এই *শ্তাম! জন্মদার” প্রতি অশ্রু 
লোচনে চাহিয়াছিলেন। হেমচন্তু বখন এই জননীকে 'আছ্বান করিয়া, 
তাহার ভেরী বাজাইতেন, তখন আমাদের হংপিগড থেমন স্পন্দিত হইত, 
তেমন আর তাহার অন্য কোন আহ্বানে ঘটিত না। 


বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরে, এই পত্রিকায় "দশ মহাবিদা* নামে একটি 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের লেখক কে, তাক আপনারা 
অবগত আছেন। তীহার সহচর ও সহ্বর্তীরা একে একে অন্তহি 
হইয়াছেন ও হইতেছেন; তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই 
সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হইতে গ্রারিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। 
আমরা সাহিত্য সশ্মিলনে সমবেত হইয়! তাহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা 
করিতেছি। এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের জননীর স্বীকৃত মূর্তি সকলের 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে জননী আপন ছাতে আপন মাথা কাটি! 
ছিন্মন্তা সাজিয়াছেন; তাহার ছিন্ন কথ হইতে সমুদগত শোণিতধারা 
ডাকিনী যোগিনীতে পান করিতেছে, কোন্‌ তারিখে ফোন্‌ স্থানে জননী 
আপন হাতে আপন মাথ। ছিন্ন করিয়! ছিলেন, তাহা প্রবন্ধ লেখক খুলিয়া 
বলেন নাই । মায়ের এখনকার মৃত্ঠি ধূমাবতী-_বর্ষীরসীরদেহ কম্কালসার, 
চক্ষু কোঠরগত, পরিধানে ছেড়া কাপড়, মাথায় রুক্ম কেশ, পারে 
ধুলি উড়িতেছে। ভাঙ্গ। রথের মাথার উপর কাক ডাকিতেছে। 


_ দেই বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করির়াই বন্ধিন্ন্্র যখন যুগধর্শো॥ ব্যাখা। 
করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি জননীর মূর্তান্তর দেখিয়াছিলেন, সে মষ্ধি 
মায়ের যোড়শী মুর্তি--য! বাহ! ছিলেন, অথব! কমল! মূর্তি-স্মা বাহ! 
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হইবেন। এই মুর্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, আর ভক্তিবিহ্বল স্বরে 
ডাকিয়াছিলেন ৃ 
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্খ 
ভুমি হাদি ভুমি মর্ম 
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে। 
বান্থতে তুমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি 
তোমারি প্রতিম। গড়ি 
মনিরে মন্দিরে । 


অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্ের লক্ষণ কি? 
বলের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধাঁরয়। যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের 
সাহিত্যসেবী মাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের 
পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিতাসেবীর মধ্যে কেহ কবি, 
কেছ ওপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান প্রচারে 
ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, 'কেহ কর্মমার্গের পর্থপ্রদর্শক | 
কিন্তু আজিকার দিনের বঙ্গের সাহিত্যসেবীর, এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য 
হইতে পারে নাঁ। যিনি যে কামন! করিয়া কর্ম করিবেন, তাহাকে 
সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্মফল অর্পণ করিতে হইবে। 
ধিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙা চরণের 
রক্ত জবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়--যাহা 
আহরণ করিবেন, তাহা তক্তিপূর্বক সেই স্থানেই.অর্গণ করিতে হইবে। 
“যজ্জুহোসি, ষদগ্সাসি, যৎ করোধি, দরধাসি যং*--ভগবতীর আদেশ-_সে 
সমস্তই লেই এক চরণে অপ্গণ করিতে হইবে । 

এই সাহিত্য-সন্মিলনের উদ্দেশ সম্বন্ধে নান! জনের নানা মত' থাকিতে 
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পারে। এই সভাস্থলে বাহারা উপস্থিত আছেন, তাহার অনেকেই 
অনেক উদ্দেশ্য লইয়া! এখানে আসিয়াছেন। কেহ বা সাহিতাসপ্মিলনকে 
বঙ্গের ছুঃস্থ সাহিত্যসেবকের অননসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে) বলিবৈন। 
কেহ বা ইহাকে সাহিতািকগণের স্থার্থরক্ষিনী সভায় পরিণত টিতে 
টাহিবেন; কেহ বা বাঙ্গল। সাহিত্যের আবর্জনা অপসারণের জন্য 
সন্মার্জনী হাতে লইতে উপদেশ দিবেন; কেহ বা বাঙ্গল! সাহিতা 
হইতে গ্রীম্য অপভাষা নির্বাসনের জন্য কমিশন বসাইতে অনুয়োধ 
করিবেন। এই সমুদয় উদ্দেশ্যের সহিতই আমার সহানুভূতি আছে। 
এ লকলই কাজের কথা ও পাকা কথা, তাহ। আমি সন্দেহ করি 
না। কিন্ত যিনি ষে কাজেই লিপ্ত থাকুন, একট! উচ্চতর লক্ষাকে 
সর্বদা সন্মুথে না রাখিলে চলিবে না। আপনার বাক্ষিগত স্থাতস্্া 
বজায় রাখিয়াও আমরা লকুলে মিলিয়া একটা উচ্চ লক্ষা, একটা 
মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া স্ব স্থ নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেপ্পারি। 
বর্তমানকালে দেশে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে দেশের লোককে 
দল ' বাঁধিয়া সমবেত শক্তি প্রয়োগে কোন্‌ লক্ষোর দিকে অগ্রসর 
হইতে বলিতেছে, তাহাই ্থাসাধয বিকৃত করিবার জন্য আমি চেষ্টা 
করিয়াছি। যেমায়ের পুজা করিব বলিয়! বাঙ্গালী আজ বাগ হইয়া 
উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থা অস্ধুসারে 
সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজ বিনি সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমার অপেক্ষা ম্পষ্টতর ভাষার পুনঃ পুনঃ 
আপনাদিগকে সেই কর্খের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। “একবার 
তোরা মা বলিগ্কা ডাক* এই উদ্দীগনাময় কাতর আহ্বান, তাহার 
ক হইতে ইতঃপুর্বে মুমূদ্ঃ নিঃস্যত হইয়াছে । "আমরা এসেছি 
আজ মায়ের ডাকে” বলিয়া তিনি বখন বীণার তারে আঘাত করিয়া 
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ছেন, তখন আমাদের শিরায় শিরায় রক্তধার! বেগে বহিয়াছে। “আগে 
চল, আগে চল ভাই” বলিয়। তিনি যখন আমাদিগকে পুরোগমনে 
উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন অনেকেরই পক্ুচরণ লক্ষ প্রদানের 
উদ্যোগ করিয়াছে? মরা গাজে বান দেখিয়া বখন তিনি জয় মা ব'লে 
তরী ভাসাইত্তে বলিয়াছেন; তখন তরী ভাসাইব কি, গঙ্গ৷ গর্তে 
ঝাপিয্কা পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে। তাহার এই নেতৃত্বে 
এই সাহিত্যসম্মিলন যদি আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়। লইতে পারে, 
তাহ! হইলে সাহিত্যযসম্মিলনের এই ছুই দিনের পরিশ্রম নিতান্ত বিফল 
হইবে ন। 

কিন্তু আমর সাহিত্যসেবী, আমর কিন্ধূপে সেই মায়ের অচ্চন 
করিব? আমর যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাহার স্তন্পানে 
বার্ধত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়। চিনিয়াছি, তাহা 
বলিতে পারি না। যেদিন মামরা মাকে চিনিতে পারিব, সেদিন 
. আমাদের 'সাধন! পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধন! আরম্ত 
হয় নাই। আমরা মাকে চিনিতে এপর্যান্ত সম্যক্‌ চেষ্টাই করি'নাই। 
চিনিবার চেষ্টাই আমাদের বর্তমার্ন কালের অর্চনা । এবং আমরা 
লাহিতাসম্সিলনে উপস্থিত হুইয়। যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান 
করিয়া যাইতে পারি, তাহ হইলেই সাহিত্যসক্সিলন সফল মনে করিব ৷ 

আহলাদের বিষয়, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদের বড় সম্তাবন। 
নাই। এই সাহিত্যসম্মিলনে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যসেবক 
কর্তৃক যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হুইবে, জননীর পরিচয় লাতই, সে 
সকলের মুখ্য উদ্েস্ত। প্রস্তাবগুলি আপনাদের সন্দুথে স্থাপিত হইলেই, 
আপনার! তাহা! বুঝিতে পারিবেন। 


.. একটি কথা আপনারদিগকে নিবেদন করিয়া রাখিতে, চাহি যে, আলি 
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কার সভায় যে সকর প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, সেই সকল প্রস্তাখের 
অনুযারী কাজ ইহার মধ্যেই কিছু কিচু আরম্ধ হইয়াছে। জাপনারা 
বোধ হয় জানেন, বঙীয়-লাহিত্া-পরিষ্‌ নামে একটি ক্ষুত্র সাহিত্য 
আজ চতুর্দশ বৎমর ধরিয়া বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গলার 
'প্রভৃতির উদ্ধারের জন্ত নিধুক্ধ আছেদ। অল্প অর্থবল এবং জল্লতর 
লোকবল লইয়! সাহিত্য পরিষদ্‌ বতটুকু সফলতা! লাভ করিয়াছেন, তাহাতে 
সাহিত্য-পরিষৎ গর্ব্ধিত হইতে পারেন। এই কয় বৎসরের চেষ্টায় সহতরা- 
ধিক অজ্ঞাতপূর্বব বাঙ্গল! গ্রন্থ পরিষৎ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং 
তাহার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কীটের ও অগ্নির কবল হইতে 
রক্ষ। পাইয়াছে । বহুসংখ্যক গ্রস্থকারের নাম ও কীর্ত সাহিতা-পরিধৎ 
বিশ্বৃতির কুক্ষি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃত্তিবাস কাশীদাসের 
মত বিখ্যাত কবিগণ কোন্‌ সময়ে আবিষ্ৃতি হুইয়াছিলেন, পনের বৎস 
পূর্বে লোকের সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণ! ছিল না) লাহিত্য-পরিষৎ 
অনেকাংশে সেই অস্পষ্ট দুর করিয়াছেন। কবিকম্বগের হাতের লেখা 
পুঁথি "আশ্রয় করিয়া তাহার চণ্তীগ্রস্থ প্রকাশ করিতে পরিষত প্রস্তত 
হয়াছেন।' বাঙ্গলার পুরাতত্ব ও বাঙ্গলা ভাষা গঠন-প্রণালী সাহিতা 
পরিষদের আলোচনার বিষয় হইয়ছে। 

_ সাহিত্য-পরিষদের কৃতকশ্খের ফর্দা দিয়া তাহার পক্ষে ওকালতির জয় 
আমি আজ. আসি নাই, তবে সম্প্রতি সাহিতা-পরিষদে একটি আকাজ্। 
উপস্থিত হইয়াছে, সেই আকাঙ্ষাটি আমি আপনাদিগকে পরিষদের পঙ্গ 
হইতে জানাইতে চাহি। সেই আকাঙ্কাটি অন্ততর প্রস্তাবরূপে আপনা, 
দের সন্দুধে যথাসময়ে উপস্থিত করা হইবে। প্রস্তাবটির গুরু বোধে 
আমি একটু তৃমিকা করিয়া রাখিব সাহিত্য-পরিধদ্‌ একটি মঙ্গির 
নির্খাণ করিতে ঢাছেন, যেখানে বসিয়া আমর! বাঙ্গলাদেশকে ও বাঙ্গালী 
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জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দৌঁখতে পাইৰ। লেইখানে বসির 
আমরা ব্তৃমির বর্তমান অবস্থ। তয় তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও হি 

ইতিহাসের সম্যক্রূপে আলোচনার সুযোগ পাই! 4 

খসেই মন্দিরের একপার্থে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বালা 
ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুক্রিত, প্রকাশিত অপ্রকাশিত খাবতীর গ্রন্থ 
সংগৃহীত হইবে । বজের নানাস্থান ইইতে সংগৃহীত হাতে লেখা প্রাচীন 
পু'খি সেইখানে স্তপাক্কৃতি হইবে। সহশ্র বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে 
ৰাঙ্গল। সাছিতোর ক্ষেত্রে যে কিছু ফদল জঙ্গিয়াছে, তাহা আমরা এক 
স্থানে সংগৃহীত ও জঙ্কলিত দেখিতে পাইব। শ্রীক ও রোমান হইতে 
আরম্ভ 'করিয়! আধুনিক মার্কিন ও জাপানী পর্যান্ত ষে কোন বৈদেশিক 
আগন্তক বাঙ্গালীর দ্বন্ধে যাহ! কিছু লিখিয়া! গিয়াছেন, তাহা সে স্থানে 
দেখিতে পাওয়া বাইবে। ইংরেজ সরুকার'বাললার ভূগোণ, ইতিহাস, ভাষা, 
সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম সম্বন্ধে ষে সকল তথা সংগ্রহ করিষ্জাছেন ও করিতেছেন, 
ও সরকারী সাহায্য ব্যতীত যিনি যাহা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা ই স্থানে 
সন্ধে রক্ষিত হইবে। 

মন্দিরের অন্তস্থানে আমর! বঙ্গের সির স্থৃতিচিহ দেখিতে 
পাইব। চগ্দাস ষে বাশুলী দেবীর পুঙ্গক ছিলেন, কবিকস্কণ সপ্পাবেশে 
চত্তীদেবীর যে মৃষ্ঠি দর্শন করিয়! আপনার গৃহদেবত! গ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
ক্ত্তিরাম যে ভিটায় বসির রামায়খ রচন! করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাস থে 
_ কেশে পুকুরের নিকট বাস করিতেন, রামপ্রনাণ ঘে আনে বলিয়। সাধনা 
করিতেন, এই সকলের ছার়াচিত্র ব! তৈলচিত্র গৃহপ্রাচীর শোভিত করিবে। 
ইচৈতজ্লের হস্তাক্ষরের পার্থ নিত্যাননোের ছড়ি-বিষাদান থাক্িবে। রাম 
 মোহদ বারের পার্থে হেমচন্্রের পাষাণ মূর্তি উপবিষ্ট থাকিবে। বিদ্যা 
সাগরের পাকার নিকটে বন্ছিমচন্ত্রের লেখনী শোভা পাইবে। 


মাতৃমন্দিয় | ২৪১ 
আর একস্থলে বাঙ্গালার পুরাতব্বের উপাদান সাগৃহীত হইবে। 
বাজালার যেখানে যে তাঅশাসন বাহির হয়, দেখানে যে মুদ্রা পাওয়ায়, 
তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে। পাঁষাণের উপর বা ইষ্টকের উপর উংবী্ণ 
লিপিসমূহের প্রতিলিপি সুরক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানী- 
সমূহের তগ্নীবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব গৌরব শ্মরণ করাইবে। 
বাঙ্গালার যে যে স্থান বিরাট রাজার নামের বা কর্ণসেনের নামের সহিত 
জড়িত আছে, চাদ সদাগরের বা! বেল! ঠাকুরাদীর স্থৃতির সহিত মিশিয়! 
আছে, সেই সকল স্থানের চিজ আমরা সেখানে বসিয়া দেখিতে পাইব। 
প্রাচীন ছুর্ঘ, দেবমন্দির ও অষ্টালিকাঁদি দর্শনীয় যেখানে যে কিছু আছে, 
তাহার চিত্রও আমরা সেইখানে দেখিব। প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর 
ভাঙ্গ৷ কলসী হইতে পলাশীর নদ্ভাইয়ের গোলা পর্য্যন্ত সংগৃহীত দেখিব | 
আর একস্থানেবাঙ্গালার কর্মবীরদের স্থৃতিচিহকের সংগৃহ থাকিবে । 
প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও রুষ্টদাস পাল 
পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমর! পুলকিত হইব । 
কন্মাদের পার্থে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে । শ্মার্ড ভদ্রাচার্ধ্য ও তাঁকিক 
শিরোমণি হইতে জগনাগ তর্ব পঞ্চানন ও তারকনাথ তর্কবাগীশ পরাস্ত 
পশ্ডিতগণের বংশলতা ও জীবন চরিত সংগৃহীত হইবে। তাহাদের 
রচিত গ্রস্থাবলী সংগৃহীত হইয় তাহাদের পাঙ্ডিত্যের পরিচয় দিবে। 
বাঙ্গালার বিখ্যাত জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত আমরা জানিতে 
পারিব। বাঙ্গালার ফুল-ফল, লতা-পাতা, গাছ-পাল!, জীবজস্ক শিল্প 
সম্ভারের নমুনা দেখিয়া! আমরা . বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। দৃষ্ান্ 
বাছল্যের আর প্রয়োজন নাই । এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম 
দিতে পারি, ও"এই মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্য সস্ভারফে আমি মাতৃ- 
প্রতিম। নাম দিতে পারি। সাহিত্য পরিষদের এই আশার কথা ও 
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আকাজ্ার কখা আঁমি বছ আশা বুকে বাঁধিয়া! সাছিত্য সন্থিলনের 

স্থাপন করিতে সাহলী হইয়াছি। আঁশা করি, আপনারা ইহার 

ধাদন করিবেন । আমাদের প্রত্যেকের শক্কি সঙ্ধীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; 
কিন্ত প্ল্লানামপিবস্ত, নাং সংহতিঃ* যখন কার্ধযসাধিক। হয়ঃ তখন 
আপনাদের শক্তি সনির পক্ষে এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য নাও হইতে 
পারে। 

এই মন্দির গঠনে প্রভূত লোকবল ও প্রন্ভৃত ধনবল আবস্তক। 
বাঙ্গালার মাহিত্যসেরীরা লোকবল বোগাইতে পারেন $ কিন্তু ধনবল 
তাহাদের নাই। ধনবলের জন্য আমাদিগকে বাঙ্গালার ধনীদিগের দ্বারস্থ 
হইতে হইবে । আজকার দিনে বখন বাঙ্গালার ধনী দরিদ্র সকলেই 
মায়ের ডাকে সাড়া দিতেছেন, তখন, মায়ের কাজের জগ্ঠ ভিক্ষাভাগ 
হাঁতে লইয়া ধনীর দ্বারস্থ হইলে আমাদিগকে বিমুখ হইতে হইবে না, 
এই আশা করি। বঙ্গের ধনিগণ ধনের কিয়দংশ এইরূপে মাতৃপুজায 
নিয়োগ করিয়া তাহাদের ধনবতা সার্থক করুন, এই প্রার্থনা । , 

ধাঁহার উদ্যোগে ও আহ্বানে আঁজ আমর! এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
কাশীমবা্জার নগরে, উপস্থিত হুইয়াঁছি, বলা বাহুল্য, এই কার্যের সফলতার 
জন্ত মুখ্যতঃ আমাদিগকে তাঁভারই মুখের দিকে তাঁকাইতে হইবে। 
তাহার নেতৃত্ব বিন! কাঁধ্য সম্পন্ন হইবার নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
এই প্রস্তাবে আমি তাঁহার অনুমোদন ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। 
তাহার মেতৃত্বে মুশিদাবাদের আতিথ্য লাভে বঙ্গীয়-সাঁহিত্য সন্মিলন 
আজ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু সেই আনন্দের অভ্যন্তরে 
দারুণ ব্যথার চি প্রচ্ছন্ন ভাঁবে অঙ্কিত বহিয়াছে। গত বৎসর আমরা 
াতিথ্যলাঁভের আমন ভোগের জন আয়োজন করিতেছিলাম ; নিষ্ঠুর 
বিধাতা অকস্মাৎ বজ্র হানিয়া' আমারিমকে সেই আঁননদভোগে বঞ্চিত 





. মাত্য্দির এ ২৪৩ 
ক্করিয়াছিলেন। মহায়াজ মণী্চন্ের দাকণ শোফ বঙ্গের ৬ 
দেবকের! বিনা বাক্যে অঙ্গীকুত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহায় ২ 
হেতুও বর্তমান ছিল। মহিমচন্তরের বিনর-মপ্ডিত মুপকজীর সহিত [মার 
যেরূপ পরিচয় ঘটিয়াছিল, মাঁপনাদের সকলের সেরূপ ঘটে নাই, ক্ি 
বঙ্গের এই ছুর্দিনে তাহার একটি উজ্জ্বলতম আশার প্রদীপ অকন্মাৎ 
নিবিয়! গেলে, বঙসমাজ যে তমোমলিন হইয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক | 
সাহিত্যিক সমাজ তখন যে বাথা পাইয়াছিলেন। সেই ব্যথার চিহ্ক 
কথঞ্চিৎ আহলাঁদিত রাখিয়া আজ অতিথি রূপে এই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়াছেন। অগ্ঠ যিনি আপনার অরুত্তদ মন্গীড়া ধর্মস্থলে সংগোপল 
করিয়া, বঙ্গের সারস্বত সমাজের অতিথি সৎকারে নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন, কাহার প্রতি স্বামাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বোধ করি 
প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই উপলক্ষে আমাদের সমবেদনা জাপন না 
করিলেঃ আমাদের ধর্মহানি হইবে। 

“বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই আঁকাজ্জার অন্থমোদন করিয়া বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মিলন যদি এই সময়ে মাতৃমন্দির নিশ্্াণ বিষয়ে মহারাজের 
সহকারিতা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, আশা করি, আমাদের এেই 
সময়ের অনুপযোগী ধৃ্তা মার্জিত হইবে। হৃদয়ের মর্ঘস্থলে ঘে আগুন 
জিয়া থাকে, তাহার নির্বাঁপণ মানুষের সাধ্য কিনা) তাহ! জানি নাঃ 
তবে পুণ্যকর্থের জীহবী বাঁরি তাহাকে কতকটা শান্ত রাখিতে পারে । 
এই সার্বত সন্মিলনের আহ্বানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়। মহারাজ যে 
পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাহার শোকবহ্ছির উপর শান্তি 
বারি নিক্ষেপ করিতে পারে। মাতৃমনিরের প্রতিষ্ঠাকে আমি পুপ্যতদ 
কর্ম বলিয়া বিবেচনা করি। মহারাজের যদি ইহা অনুমোদিত হয় 
এবং তিনি যদধি অগ্রণী হইগ! বঙ্গের ্নগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, 
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তাহা হইলে মহারাজের নিত্যানুঠিত সহস্র পুণ্যকর্থের মধ্যে এই পুণ্যতম 
(তাহার অন্তরের বিয়োগ ব্যথার অপনোদনে সমর্থ হইবে ইহাই 

বিধাঁজাঁর নিকট গ্রীর্থন৷ করিয়া আমি আপনাদদিগকে সাহিত্য সন্তিলনের 

কর্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্ঠ 'আন্বান করিতেছি। 


সম্পূণ। 
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পৃতুল* পুজা ।. ডবল ক্রাউন, যোড়শাংশিত। ৪২০+১২ পুষঠা উতর 
বাঁধাই মূল্ট ২॥০ আড়াই টাকা মান্র। 


কর্ম-কথা 
সমাজ-ধর্ম ও সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী-_ 
( দ্বিতীর সংস্করণ ) 


কুচী,__সুক্তির পথ--বৈরাগ্য-_জীবন ও ধর্থস্বার্থ ও পরার্থ- ধরব 
প্রবৃত্তি--আচাঁর--ধর্মের প্রমাণ ধর্মের অনুষ্ঠান প্রকৃতি পূজা ধর্শের 
জ্্--যজ্ঞ। ডকল ক্রাউন যোড়শাংশিত ২১২ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট বাধাই 
মূল্য ১1০ দেড় টাকা মাত্র । 


চরিত-কথ। 


ক্রতিপয় গ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন চরিতের সমালোচনা 
(তৃতীয় সংস্করণ ) 
সুচী, ঈশ্বরচন্দ্র বি্যাসাগর-- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-_মহর্ষি দেবেন্র- 
নাথ-অধ্যাপক হেলম হোলৎজ--আচাঁধ্য মক্ষমূলার--উমেশচন্তর 
বটব্যাল--রজনীকাস্ত গুপ্ত (প্রথম প্রধন্ধ ) রজনীকান্ত গুপ্ত (দ্বিতীয় 
প্রবন্ধ )--বলেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর। ডবল ক্রাউন ষোঁড়শ|ংশিত ১০৪ পৃষ্ঠা 
মুল্য ৪" বাঁর আনা মাত্র । 
শব্দকথা 
ভাষাতত্ব ঘটিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ-সংগ্রহ 
কুচী,-ধ্বনি বিচাঁর--কাঁরকপ্রকরণ--না--বাজালা কৃ ও 
তদ্ধিত-- বাঙ্গালা ব্যাকরণ--বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষা শরীর বিজ্ঞান পরি- 


ভাঁষা-_বৈদ্ভক পরিভাষা--রাসায়নিক পরিভাবা--প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন 
গ্রন্থ। ডবল ক্রাউন যৌড়শাংশিত ২৪৭ পৃষ্ঠা মুল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র। 


যজ্ঞকথা (নুতন পুস্তক ) 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ালয়ের 15805775100 1800৪ এ গ্রন্থকার 
বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে মে অপূর্ব আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ৃ 
7. হ্চী, ইষ্টিযাঁগ ও শতযাগ__সোমবাগ-_গৃবজপুরবযজ-_আগযা- 
ধান ও অগ্রিহোত্র এই কয়টি বৃহৎ প্রবন্ধ আছে,/ডবল ক্রাউন 
যোড়শাংশিত ১৮৪ পৃষ্টা 1: মূল্য ১%* এক টাকা ছই আনা মাত্র | . 


প্রকৃতি 


বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ-সংগ্রহ 
( পঞ্চম সংস্করণ ) 
হুচী,-দৌর জগতের উৎপত্তি--আকাঁশ-তরঙ্গ পৃথিবীর বয়স-- 
জ্ঞানের সীমান-- প্রাকৃত সৃষ্টি প্রকৃতির মৃত্তি--ক্লিফো্ডের কীট--প্রাটান 
জ্যোতিষ (প্রথম প্রস্তাব )--প্রাচীন জেযোতিব (দ্বিতীয় গ্রপ্তাৰ )-- 
মৃত্যু-_আধ্য জাঁতি__আলোকতত্ব-_পরমাণু--গ্রলয়। ১৮৮ পৃষ্ঠা মূল 
১২ এক টাকা মাত্র 


বিচিত্র-জগৎ (নূতন পুস্তক) 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনক অমূল্য প্রবন্ধাবলী 
সুচী, বিজ্ঞান বিদায় বাহাধীগৎ্-ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক 
জগৎ--বাজ্সয় জগৎ--জড় জগৎ--বৈজ্জানিকের আকাশ প্রাণময় 
জগৎস্প্প্রাণের কাহিনী-- প্রজ্ঞার জয়--চর্চল ছগৎ। 8৪৫8 পুষ্ট 
কাগজের মলাট মূল্য ২. ছুই টাঁকা মাত্র। 


পুস্তক প্রীপ্তিস্থান--গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ্ড সন্স, 
২৩।১।১ কণ্ণওয়ালিস্‌ স্্ীট্‌, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী 
৩০ কর্ণগয়ালিস্‌ দ্্রীট, কলিকাতা । 


